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ন্নিভভাগ্পন্ন 


চিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


ইহা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য সমাদৃত পরম পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রস্থ গৃহে 
থাকিলে গৃহ পবিত্র হয়, পাঠ করিলে এক অনাহত আনন্দ ধ্বনির 
মধুর-বঙ্কারে মনকে অনিদ্দি্ট পথের পথিক করে। এ গ্রন্থ গ্রন্থ" 
কারের বহুকাল প্রাণপাত পরিশ্রমের সবফলম্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়! গুরু- 
জনবর্গকে উপহার দিবার সামগ্রী হইয়াছে । ইহা নান। পুরাণ ও 
বেদাদি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়। বিবিধ তীর্থ চিত্রসহ উত্তম কাগজে 
ভীর্থসেবকদিগের এবং সাধাব্রণের হিতার্থে পৃস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে, যে পবিত্র গ্রন্থের বিষয় নিত্য নিত্য সংবাদ পত্রে সমালোচিত 
হইয়া সুখ্যাতি বাহির হইতেছে, সেই শ্রন্থথানি একবার পাঠ করিয়া 
দীন গ্রস্থকারকে উতসাহিতপৃর্বক তাহার বহু আয়স এবং পনিশ্রন 
সার্থক করুন। পত্র, বুদ্ধ পিতামাতাকে, ভাই, স্নেহের ভগ্ীকে ও 
আত্বীয়স্বজনকে তীথ গমনে উৎসাহিত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় এবং অর্থ 
ব্যয়ের সার্থক করুন । 

এই সুবৃহৎ পবিত্র গ্রন্থখানি তিনভাঁগে বিভক্ত হইয়া রাশি রাশি তীর্থ 
চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে । ইভার প্রথম ভাগে-কলিকাতার সন্নি- 
কটস্ত পীঠঙ্গান ৮কালীঘাট ও ্রীশ্রীঞঠতারকেশ্বর তত্ব এবং হাওডা 
ট্রেশন ভইন্ে রেলযোগে বৈদ্যনাথ, গয়া. কাশী, প্রয়াগ, অযোধা', ভরি- 
ছার, কন্থল, ইন্দ্র প্রস্ত, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমগ্চগী, আগ্রা 
সহর, রাজপুত শ্রেষ্ঠ মহারাজ জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত জয়পুর মহর ও 
তাহাদের জগদ্বিখাত দ্রেবালয়, আরও মাজমীরের অগ্তর্গত পুক্ষর ও 
সাবিত্রী তীর্থ । দক্ষিণে__বৈতরণী, ভূনানেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতার্থ, 
পদ্মাক্ষেব, গুজরাটের কচ্ছদাগরোপকষ্ঠে,দ্বাপরযুগের শ্রীরুষ্ণ প্রতি্টিত 
দ্বারকাপুরী, এতট্রিন্ন গৃহস্থের নানাবিধ এয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হই- 
য়াছে। মূল্য ১২ টাকা মাত্র। ভি,পিতে ১/* আনা। 


[২] 


দ্বিতীয় ভাগে_-কলিকাঁত| হইতে রেলযোগে ওয়াপ্টেয়ার, প্রহলাদ. 
পুরী, গোদাবরী, যান্্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকাস্তীশ্বর, 
অরুণাচলম্‌. বৈদ্বেশ্বর, মায়াভরমূ, কুস্তকোণম্‌, তাঞ্চোর, ত্রিচিনাপলী 
সহর, জগদ্ধিখ্যাত শ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তাস্ত, 
কিছ্িন্ধ্যাপুরী, বিরূপাক্ষদেৰ, মহীশৃর রাজার স্বাধীন রাজ্য ও তাহাদের 
প্রতিষ্ঠিত চামুগ্ডাদেবী, মাছুরা সহর, সেতুবন্ধে শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থ, 
আরও হরিদ্বার হইতে কন্থল, লঙ্গণঝোলা, হৃষিকেশ তীর্থ, প্রপিদ্ধ 
ধাম শ্রীন্রীকেদারেশ্বব ও ্রীত্রীবদরীকাশ্রম, এতত্তিন্ন কোন্ তীর্থে কিরূপ 
ব্রব্যের আবস্তক, উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং তীর্থের উৎপত্তি সমূহ ও 
মাহাত্ম্য সকল সরল ভাষায় স্থচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । মূল্য 
১1০, ভি, পিতে ১৩০ মাত্র? 

তৃতীয় ভাগে__কলিকাতা হইতে জববলপুর বোম্বে, এলিফ্যান্টা 
কেপ, পুণা সহর, দ্বিতীয়বার দ্বারকাপুরী যাত্রা, গৌহাটার অন্তর্থত 
শ্রীত্রীকামাখ্যাদেবী ও বশিষ্ঠাশ্রম, "মাও চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্ত্রনাথের 
যাবতীয় তীর্থ এমন কি আদিনাথ পধ্যস্ত, এতভ্িন্ন দ্ার্জিলিংএ দবর্জয়- 
লিঙ্গ ও নেপালের অস্তর্শত শ্রীপ্রীঞপশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। মূল্য ১০, ভি, পিতে ১৩০ মাত্র । 

বহুকাল মুদ্রাযন্ত্রের কারাক্রেশ উপভোগের পর নান! বাধা-বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়া আজ ভগবান্‌ আদিত্যদেবের কুপায় আমার বছ 
আয়াস এবং প্রাণপান্ত পরিশ্রমের ফলে এই স্থবৃহৎ পবিভ্র গ্রস্থখানি 
সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম, এ কারণ তাহার শ্রীচরণে ভক্তিসহকারে 
কোটি কোটি প্রণিপাত করিতেছি । ইহ প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বাহির 
হইবার কথা ছিল, মানুষ যাহা মনে ভাবে, অচিরে তাহা কার্যে 
পরিণত কর বহু আয়াস মাপেক্ষ। 

আশা উচ্চ, শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ, সুতরাং ক্রটি অনিবাধ্য, ভর! 
স্ুধীজনগণের উপদেশ-_আশা রহিল, দ্বিতীয় সংস্করণে শী সঙ্গ ভ্রম 
সংশোধন করিতে সমর্থ হইব। 


গ্রন্থকার 





দেশ পর্যটন ন| করিলে আত্মোন্নতি বা! বহুদর্শিত লাভ হয় না, 
ইহা সর্বকালে সর্ধদেশে সকলেই অবগত আছেন। প্রমাণস্বরূপ 


দেখিতে পাওয়া বায়, খিশ্ববিদ্ভালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর 
বছদর্শিতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কতৃপক্ষের আদেশে দেশভ্রমণে 
বহির্ঠত হহবার রীতি আছে, বিশেষতঃ প্রাশ্চাত্য এদেশে এ প্রথ। 
বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়-_-এদেশেও যে ইহার প্রচলিত না ছিল” 
এক্ূপ বলা যায় না; কিন্তু নানা কাণণে এক্ষণে উহা প্রায় লোপ পাই* 
য়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চিরদিন কথন সমান যায় না। 
পরিবর্তনশীল কালের কুটিলগতিতে সকল বিষয়েরই ভিন্ন ভিন্ন গতি 
হইয়। থাকে, গ্রাচীন আধ্য খধিদের সে কাল অতীত হওয়ায় তৎসঙ্গে 
তাহাদের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, সব্বজীবে খ্মাত্মজ্ঞান, দয়াপরতা প্রভৃতি 
সৃখুণ সকলও তিরোহছিত হইয়াছে, এক্ষণে তৎপরিবর্তে ম্বাথপরতা, 
গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি নিকুষ্ট গুণ সকল হৃদয়ে আবির্ভাব হুইয়া ভারত- 
ভূমিকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে । কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, ক্রমে 
মুনলমান প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দুদ্বেষী বিধর্মাগণের আধিপত্য স্থাপন 
হইলে তাহাদের প্রভৃত্বকালে হিন্দুদগের সেই একমাত্র মুক্তিপ্রদ তীর্থ 


5 ভুমিকা 





সমূহে অত্যাচার হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, হিন্দু চিরকালই তাথগমন 
প্রয়াসী, তাহাদের বিশ্বাস_-তীর্থে গমন করিলে এবং তীর্থ সেবা 
করিলে মুক্তির পথ পরিস্কার হয়, এই নিমিত্ত বিদেশ মাপ্ডার কথ উদ্থা- 
পিত হইলে তাহার! তীর্থ স্থানকেই ম্মরণ করেন। কিন্তু তব সকল 
বিধঙ্মীদিগের অত্যাচারে হিন্দু যাত্রীদিগের তীর্থ গমনে বিশেষ বিশ্ব 
উপস্থিত হইল, কেন ন1 তাহাদের কর্তৃক তীথের ছুর্ণম পথ নানাবিধ 
অশাস্তিপূর্ণ হইল) ফলতঃ প্রাণভয়ে তীর্থ ভ্রমণ-প্রথ! অস্তহিত হইতে 
আবম্ত হইল, পরস্থ ধাহার! বৃদ্ধ ও সংসারবিবাগী, তাহারাহ কেবল 
জীবনের আশা পরিত্যাগপুর্ক মুক্তি কামনা করিয়া ভগবানের 
শ্রীচরণে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপুর্বক একমাত্র তাহাই শ্রীচরণ ধ্যান .. 
করিতে করিতে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। 

কালরূপী ভগবানের চক্রান্তে ভারতে ইংরাজ্জ রাজত্ব প্রন্থিটিভ 
হইলে, তাহাদের স্থশাসনগুণে আজ কাল দর্ধাত্রই শাস্তি সংস্থাপিত হুই- 
য়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের অমিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এবং প্রচণ্ড 
প্রাতাপে শী সকল দশ্থাদণ গ্রায় নির্মূল হইয়াছে । ইংরাজদিগের বুদ্ধি- 
বলে এবং শিক্ষী কৌশলে এক্ষণে বাম্পীয় শকট ও জলযানের সৃষ্টি 
হওয়াতে সেই সকল একমাত্র মুক্তিস্থল;“তীর্থ স্তান” যতদূর সন্তব সুখ- 
সাধ্য ও স্থগম হইয়াছে, স্থতরাং ইচ্ছা করিলেই এক্ষণে আবাল, বৃদ্ধ- 
বনিতা হিন্দুমাত্র সকলেই আবার অল্প ব্যয়ে নির্ভয়ে সেই দকল তার্থ 
সেবা করিয়া পরকালের মুক্তি পথ পরিফার করিতে সক্ষম হই " ভগ- 
বানের নিকট ব্রিটিশ গন্তর্ণমেন্টের স্থায়ীত্ব প্রার্থনা করিতেছে । কথিত 
আছে, বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বিদেশী আচার-ব্যবহার শিক্ষালাভে আয্মো- 
নতি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়, আবার সাধারণ লোকাদগকে তদ্বিষদ্ধে 
উপদেশ প্রদান করিয়৷ তৎসঙ্গে পরহিত সাধনও হয়, অর্থাৎ দেশবিদেশ 
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পর্যটন দ্বারা বহুদর্শিতা প্রভৃতি যে কতকগুলি সদগুণ লাভ হইয়! 
থাকে, তাহা মুক্তকঞ্ে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সেই 
পর্যটন যগ্যপি তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে সম্পন্ন হয়, তাহ! হইলে তদ্বারা 
আধ্যাত্বিক উন্নতি প্রভৃর্তি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইতে পারে, 
উহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । কথিত আছে, যাবৎ তত্বজ্ঞান 
লাভ না হয, তাবৎকাল পর্য্যস্ত অনস্ত শৌচাদি, কর্ম, তপস্তা, যজ্ঞ 
তীর্থাদি দর্শন করিবার বিধি আছে । এই বচন ত্বার! প্রকাশ পাইতেছে 
যে, তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু সঙ্গ লাভ হয়, তন্বারা চিত্ত শুদ্ধি 
হইলেই তত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন আর তীর্ঘগমনের বিশেষ 
, আবশ্তক থাকে না। সাধু সন্্যাসীরা ধর্ম শান্ত্ানসারে কামনাপুর্বক 
তীর্থ পর্ষটউন করিয়া! আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া সাধারণকে আবার 
সেইরূপ উপদেশ প্রদ্দান করিয়া থাকেন। পবেদ, স্ৃতি, সাধুগণের 
আচার ও আত্মতুষ্টি এই চতুর্কিধই ধর্মের লক্ষণ,” অর্থাৎ সাধুগণের 
আচরণকেই প্রমাণশ্বরূপ গণ্য করিয়। তদনুসারে চলিতে হয়। 
পুরাকালে আর্য খধিগণ সদাই তীর্থ পর্যটন করিয়। আপনাপন 
মুক্তিপথ প্রশস্ত করিতেন । আবার দেখুন-বিঞুর 'বতারগণ ধাহারা 
নিত্যশ্ুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ-_তীহারাঁও লোকহিতার্থে তীর্থ পধ্যটন ও তীর্থ 
সেবা করিয়া গিয়াছেন | মহাভারত পাঠে জ্ঞানোদয় হয় যেঅনস্তাবতার 
ন্রীশ্রীবলরামদেব” স্বয়ং তীর্থ পর্যটন করিয়া অবোধ মানবদিগকে তীর্থ 
ভ্রমণ করিতে শিক্ষাদান করিক়্াছেন। এইরূপ ভার্গব পরশুরামও বহু 
তীর্থ ভ্রমণাস্তর মাতৃবধজনিত মহাপাতকের নিষ্কতির বিবরণ পুরাণে 
সংশ্লিষ্ট আছে। এতত্তিন্ন দেখুন, পাগুবদিগের বনবাস সময় তৃতীয় 
পাণ্ডব *অত্ঞুন* অস্ত্র লাভার্থ তপস্তায় গমন করিলে পাণ্ডবশরেষ্ঠ ধর্শপুত্র 
যুধিষ্ঠির, চিন্ত শাস্তির জন্ত দ্রৌপদী 1৪ অপরাপর ভ্রাত্গণ সমভিব্যাহারে 
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ধৌম্যাদি ব্রান্মণগণের স্থিত তীথ পর্যাটন করিয়াছিলেন এইক্সপ 
আবার শঙ্করাচাধ্য, রামানুজাচায, মাধবাচার্্য, জপ্রীচৈতন্তদেব প্রভৃতি 
মহাতাগণও তীর্থ পর্যাটন করিয়া মোহান্ধ মানবন্ধিগকে তীর্থ সেবা 
করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন । 
খছয্যমাত্রেরই জানা আবশ্তক, প্রকৃত তীর্ঘ সেঘা বা দর্শন সহজ 
বাপার নহে, কারণ সংঘতচিতে তীর্থ সেকা করিতে না পারিলে 
কাহারও মুখ্য উদ্দেন্ত সিক্ধ হয় মা, ফলত: সংবতাস্মা না হইয়া শত 
সহশ্ববার তীর্থ গধ্যটন করিলেগ কেহুই ভীর্থ ফল লাভ করিতে পারেন 
ন1। উদ্নাহরণস্বরূপ দেখুন, বৃক্ষত্থব কোনও একটী পঞ্র অপরগুলিকে 
বঞ্চিত করিয়া যেমন মৃলগুড়ির রস আকর্ষণ করে না, তদ্জরপ তীর্থ যাক্রা- 
দির দ্বারা বছুদর্শিতাদি লাভ হইলে স্বপরকে উপদেশচ্ছলে তাহার অংশ 
গুদীন করা কর্তব্য বিবেচনা! করিতে হনব! এই প্রাকৃতিক নিয়মের 
বশবর্তী হইয়া আমি যে সকল তীর্থ সমূছ দর্শন বা সেবা করিয়াছি, তত 
সমুদয়ই সাধারণের অবগতি নিমিত্ত সাধ্যমত “সচিত্র তীর্থ-ভ্রযশ- 
কাহিনী” নামে পাঠকসমাজে প্রচারিত করিলাম। কতদূর কৃতকার্য 
হইয়াছি, তাহা সর্বভৃতাস্মা ভগবানই জানেন, এক্ষণে সুধীবৃন্দ সন্তষ্ 
হইলেই আমার সকহু পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব । যাহাতে তীর্থ যাত্রী 
দিগের বিশেষ সাহায্য হয্স, অর্থাৎ কোনরূপ কভোগ করিতে না হয়, 
দেই বিষর লক্ষ্য রাখিয়। গ্রন্থথানি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
পরিশেষে সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকটে সবিনয় প্রার্থন' খই 

বে, এই গ্রন্থে ঘদি কোন স্থানে বিশৃঙ্খল বা যে ভাবের ব্যতয় দ"গাছে, 
দেই স্থল নিজগুণে সংশোধন করিবার উপদেশ দান করিলে, অধীন 
পরমানন্দ অন্থুভব করিবে। 





গ্রস্থকার।. 
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তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্বব দিবস গৃহে উপবাসপূর্বক যথাশক্তি গণেশ, 
পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পৃজা করতঃ পরমাননে হৃচিত্তে যথানিয়মে 
গুতদিনে, গুভলগ্নে যাত্রা করিতে হয়। তীর্থস্থান ব্রাহ্মণের পরীক্ষা 
করিতে নাই, অন্নপ্রার্থীকে অন্নদান,তিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান করিতে হয়। 
তীর্ঘশ্রান্ধে অর্ধ্য বা আবাহন নাই,কি প্রশস্ত কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই 
শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে 
মান ফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ বাত্রানিত ফণলাভের আশ! 
ছুরূুহ। 
পুরাকালে ভীঘ্মদেবের একদা তীর্থ পর্যটন করিবার বাসনা বলবতী 
হইলে, তিনি পুলস্ত্য খষির নিকট তীর্থ কর্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, 
খধিবরের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন যে, যাহার হস্ত, পদ ও মন 
হদংযত, যাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থ ফললাভ 
করিতে পারে। যেব্যক্তি জিতেন্রিয়, অল্লাহারী ও কামনা পরিশূন্ত 
হইয়! কন্মক্ষেত্জে অবতীর্ণ হন, যিনি নিষ্পাপ মনে তক্তিমহকারে তীর্থ 
স্থানের দেবমৃত্তি গুলিকে ষথার্থ ভগবানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অর্চনা করিয়া 
থাকেন, তিনিই তীথ ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি ক্রোধশৃন্য, সত্য- 
শীল, দৃঢ়ত্রত এবং সর্বভূতে আত্মোপম হইয়! অগ্রসর হন, তিনিই তীর্থ 
ফল অজ্জন কাঁরতে সক্ষম হন। ফলতঃ সংযতাম্বা। না হইয়। শত সহশ্র 
বার তীর্থ পর্ধ্যটন করিলেও কেহই তীর্থ ফললাভ করিতে পারে ন1। 
যে চিন্তে থলতা৷ নিহিত আছে, তীর্থ স্থানে তাহার কিরূপে পাঁর- 
ুদ্ধি হইবে? চিত্ত নির্ুল না! হইলে দান, যজ, শৌচ, তীরসেধা সকলই 
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স্তরে মুনিমনোহর তড়াগ, সরোবর, বনরাজিনীল গগণচুঙ্গী উত্তক্গ, 
পর্বত শৃঙ্গ, আবার ইহার এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্ষে পতিত ক্রীড়াশীল 
চঞ্চল নয়নরঞ্রন গিরনির্বর, শ্রামলন্ুন্দর তৃণক্ষেত্র অথবা অনস্তনীল 
অধুস্বামীর ভীমকান্ত তরঙ্গভঙ্গ__প্রকৃতির সন্দর দৃশ্ঠপটের এই নয়না- 
নদ্দদায়ক চিত্রগুপি ধখন একে একে চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, তখন 
মনে যে অনৃতপূর্ব অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, উহা লেখনীর দ্বারা 
বর্ণনা অসাধ্য । আবার দেখুন, নিরর্থক দেশ ভ্রমণাপেক্ষ! পুণ্যপৃত হিন্দু, 
ভীর্থক্ষেত্র পরিদর্শনে কি পবিত্র স্বর্গ শাস্তির উপলান্ধ হয়__সে আনন্দ 
সঞ্চয়ার্থে ভ্রমণ সগ্তাত দৈহিক শ্রম বা কষ্টকে কষ্ট বলিব্নাই অনুভূতি হ্স 
না, ধরং সে আনন্দের কণামাত্র আম্বদনে ও নীরস হৃদয়কনদরে শাস্তির 
স্থধা এম্রবণ ঝরঝরধারে ঝরিতে থাকে । ূ 

প্রমাণস্থরূপ দেখুন-__সৌরভে গৌরবমমী পুষ্প ঈশ্বরের অপূর্বব 
স্ষ্টি, কিন্ত উদ্ভানে কিশলয়শিরে সৌন্দধ্যশালিনী প্রস্ফুটিত পুষ্প, পাত্র 
বিশেষের নিকটে পৌছিলে কেহ তাহাকে সঙ্ষ্টচিত্তে দেখতার পাদ- 
পদ্মে অঞ্জলি দিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন, আবার 
কেহ ব! সেই পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দশজনের উচ্ছিষ্ট, ঘ্বাণিতা বারনারীর 
কবরীর শোভা সংবদ্ধন করিয়া সুখান্ুতব করেন । হইহাতেই প্রমাণ 
পাওষা যায় যে, অথ থাকিলেই সকলে সদ্বযবহার করিতে পারেন না। 

কামনাপুর্বক যিনি ষে কাধ্য করিয়া থাকেন, ষথাকালে তিনি 
তাহারই ফললাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পৌরাণিশ মতে 
বালক ঞ্রুব বিমাতা কর্তৃক অপমানিত হইলে মাতার উপদেশ মত পিডৃ- 
রাজ্য লাভ করিবার জন্য "কোথা হে অনাথনাথ পদ্ুপলাশলোচন 
জ্রীনধুস্থদনপ,ষলিয়। কামনাপূর্বক এক মনে এক প্রাণে তাহার উপাসনা 
করিয়াছিলেন, যখাকালে তিনি পিদ্ধিলাভ কক্সিলে দেই অগভির গতি, 
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বিদূরীত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে তিনি সকামভাবে সেই 
পতিতপাবন শ্রীহরির উপাসন! করিয়াছিলেন বলিয়। দীর্ঘকাল তাহাকে 
রাজ্যভোগ করিতে হইয়াছিল । এইরূপ আবার দেখুন, যে বালক 
পরীক্ষান্ন প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্তঠ উপযুক্ত অধ্যবসায় সহু- 
কারে অধ্যয়ন করে, নিশ্চয়ই সে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে। 
কিন্তু যদি কোন স্থানে ইহার বিপরীত ভাবপরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে, যথানিয়মে অবশ্তই তাহার অধ্যত্বন কার্য্য সম্পর হস 
লাই। ইহ হইতেই প্রমাণ পাওয়া! যায়, কামনাপূর্বক যিনি যে কার্যে 
প্রবৃত্ত হন, অবশ্তই সে কামনা তাহার পূর্ণ হইয়া থাকে । 
মায়াময়ের “মায়!” এক অপুর্ব সৃষ্টি! এই মায়াতে আবদ্ধ হইয়া! 
জীবগণ মনের গতিকে জানিয়া-শুনিক! সকল কর্ম পণ্ড করিয়া থাকেন। 
প্রমাণস্বরূপ দেখুন-_মহাত্মাগণ যে তীর্থ পর্্যটনকে মানবগণের মুক্তির 
একমাজ উপায় বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন--সেই পবিত্র তীর্থ দর্শনে 
যাত্রা! করিয়া ও মায়া সংসারের কথ! না ভাবিয়া! থাকিতে পারেন না.) 
হায় রেমন! তোমার গতি এমনই অসার ও নগণ্য--একবার ইংরেজ 
ও মাড়োয়ারি বণিকৃদ্িগের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাদের আচার- 
ব্যবহার অর্থাৎ তাহার। কে হল ধনোপার্জনের আশায় দেশ, ঘর, পুত্র, 
পরিজনের মায়া পরিত্যাগ চরিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়! 
কত দূরে, কত দেশ-দেশা ৪রে অম্লান বদনে অবিরত ধাবিত হইত্তে- 
ছেন, তাহারা ত আমাদের ন্যায় সংসারের জন্ত এক দণ্ড ভাবিত বা 
টিস্তিত হন না__তাই বি আমরা নগণ্য--কেন না ধর্ম্োপার্জন বা 
পরজন্মে মুক্তির পথ পরি” ।র করিবার আশায় গৃহ হইতে দুরদেশ তীর্থ 
পর্যটন কারবার সময়ত কেবল  ভাবিতে থাকি ; এবার বুঝি জননী 


দা 
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জন্মভূমির নিকট এই শেষ বিদায়-_কি জানি, এই দূর পথে কোন, 
অমঙ্গল ঘটিলে আর কখন আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎ লাভ হইবে না 
এই দুশ্চিন্তায় আকুলপ্রাণে কেবল সংসারের কথা, আত্মীয়-স্বজন । 
বন্ধুবান্ধবের কথা, পুর পরিবারের কথা, একে একে এই সকল সৃতি 
পটে ভাদত হইলে মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলে । তীর্থ যাত্রায় স্থির 
সঙ্কল্প করিবার পৃর্রবে এই সকণ দুশ্চিন্তা পরিত্যাগপূর্ববক এক মনে 
এক প্রাণে সেই পতিত পাবন শ্রাহরির শ্রীচরণ ধান করিতে পারিলে 
তাহার কৃপায় কোনরূপে এহ সকল দুশ্চিন্তা আক্রমণ করিতে সম 
হয় না, অধিকন্ত তথা হইতে নির্ধিদ্বে প্রত্যাবর্তন করিতেও পারা দায়। 

যেব্যন্তি তীথে গমনপূর্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাদ এবং গো, স্বর্ণ 
দান ন! করেন, তাহাকে জন্ম জঙ্ম দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থ 
যাত্রাঘটিত যে ফপলাভ হয়, ভূরি দক্ষিণ যক্ দ্বারাও তাদুশ ফলপ্রাপ্ত 
হওয়া যায় না' 

স্বদেশ হইতে অপরিচিত বিদেশ বিশেষ ত£ তীর্থ স্তানে কেহ পীড়িত 
হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এবপ 
আহাধ্ের ব্যবস্থা “রিবেন, যাহ! দহ্জে পরিপাক হয় অর্থাৎ বে বস্তু 
খাইলে অস্থথ হইবার সম্ভাবনা, উহ লর্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্তথ্য। 
তার্ব স্থান হইতে নিজাপগ্নে প্রত্যাবর্তনপুর্বক গঞ্া স্নান প্রভৃতি যে 
সকল [বধি প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, তদনষায়ী ব্যবস্থা গুলি 
পালন করিলে সৃথ স্বন্ছন্দে কাল[তিপাত করিতে পারা যায়। 


| আবশ্বাকীয় দ্রব্যের যায়» 
উল্লিখিত এই সকল তীর্থ স্তানে যাত্রা করিবার পূর্বে নিষ্নলিখিত 

্যগুলি কর্তব্বোধে সংগ্রহ করিবেন । 
২ বিশেষতঃ গোহাটীর অন্তর্গত শ্রীপ্রীকামাধ্াদেবীর দর্শন যাত্রা করি- 
যাঁর সময় কিছু ভাল চা্টল, একটা ষ্টোভ, কড়া, খুস্তি ১ দফা, বিছ্বানা 
$ দফা, একটা মসারি, ভ্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নারিকেল তৈল, আয়না, 
উক্ষণী গ্রভৃতি লইবেন] কারণ এপ্রদেশে মসার উৎপাত অত্ন্ত 
অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
€ দেবার্চনার মধ্যে-_দিদ্ধি, সাড়ি, থালা, গেলাস, পঞ্চবত্ব, মসলা, 
সিন্দুর, সিন্দুরচুব্রী, মোমবাতি, একটা সোণার নথ, এতভ্ডিন সমস্তই 
তথায় পাওয়া যায়। ধীহারা কাচা স্পারী ব্যবহার করিলে অন্থুখ 
বোধ করেন, তাহারা এখান হইতে পুরাতন স্ুপারী সংগ্রহ করিবেন। 
এতন্টিক্ন কিছু শীত বস্ত্র সঙ্গে লইবেন। 

৬চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইবার সময় সিদ্ধি, রক্তচন্দন কাষ্ঠ, মসলা, কপূর, 
ধূপ, গাজা এবং নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত একটা ষ্টোভ, কড়া, খুস্ঠি 
১ দফা, বিছানা ১ দফা, কিছু শীত বন্ত্রও সংগ্রহ করিবেন। 

দাঙ্জিলিং বা পশুপতিনাথ দর্শনের সময় যত 1কছু সংগ্রহ করুন 
আব নাই করুন, বিছানা ও শীত বস্ত্র অধিক পরিমাণে লইবেন । রক্ত- 
চন্দন ২ খানা, হারিকেন লঠন একটা, উপরোক্ত এই কয়টা সামগ্রী 
কর্তব্যবোধে সংগ্রহ করিবেন । 

নর্খরদা, প্রভাপ ও দ্বারকাপুরী দর্শন যাত্রার কালে অধিক পরিমাণে 
পঞ্চরত্ব, দ্বারকাপতির পোষাক, নুপুর, মল! গ্রভৃতি এবং কিছু শীত 
বন্ত্রও সংগ্রহ করিবেন । 
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এরা শর 
চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন যাত্রা 
চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ৮চন্ত্রনাথ তীর্থ অবস্থিত। কলিকাতা 
হইতে এই তীর্থে যাইতে হইলে প্রথমে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রেল 
গাড়ীর সাহায্যে গোয়ালন্দ নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হয়, তথ! 
হইতে টে বদল করিয়া এ, বি, রেলযোগে চীদপুর জংশন ষ্টেশনে 
অবতরণপূর্রধক এখান হইতে পুনরায় অপর লাইনে রেল গাড়ীতে 
আরোহণ করিয়া চাদপুরের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক ষ্টেশনে নামিতে 


হয়। 
_. সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলার একটা প্রধান মহকুমা । এখানে হাট, 
বাজার, স্কুল, কাছারী, পুলিস, পোষ্টাফিদ সমস্তই বর্তমান। নগ্রটীতে 
বহু লোকের বসতি আছে । এই বিস্তৃত জনপদপূর্ণ নগরের সীতাকুণ্ড 
নাম কেন হইল, তদ্দিষয়ে কখিত আছে, ত্রেতাধুগে পূর্ণতরহ্ম ভগবান 
শ্রীরামচন্ত্র পিতৃত্য পালন করিব'র সময় বনবাসকালীন একদা অনুজ 
লগ্মণ ও সীতাদেবীসহ এই স্তানে যখন মহামুনি ভার্গবের আশ্রমে উপ- 
স্থিত হন, তখন ভাগাবান খষি তাহানিংগর শ্রীচরণ বন্দনাপূর্র্বক 
আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্মীশ্বরূপিনী 
জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে অত্যন্ত পরিশ্রান্তযুক্ত। নিরীক্ষণ করিয়। 
তাহার শ্রান্তি দূর করিবার অভিলাষে যোগবল অবলম্বনে আশ্রমের 
অনতিদুরে একটা কুণ্ডের স্থষ্টি করেন, তৎপরে ভক্তিসহকারে কৃতা- 


থু 


৬৩ ভা ভ্রমণ- কাহিনী 





টি সিন 


জলিপুটে দেবীকে ্ কুণ্ডে ্বানপুন্মক পরিতৃ হইতে আন্ত 
করেন। মাধ্ব'সৃতী সাতাদেবী ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জ্ 
কুঙ্ডে অবগাহন পুর্ন নিম'জ্ঞত ভইবামাত্র কুগুত্থিত “তীর্থ” মে 
সাধে দেবীর বাছা চরণধূগল পুজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে ৭ 


সময় অভীত হইভে জাগিল। এদকে রদুবীর দেবীর উঠিতে বিল 
দেখিরা অধীর 


কুণ্ডে নিমক্ষিত ভউয়াছে ন, সুতরাং জোধের বশবভাঁ হইরা আপন 





কারণ শিনি অকমান করিয়াছিলেন_ীতা & 


ধন্থুকে টঞ্চার দিয়া বুর্তস্থত জল শুষ্ক করিবার মানসে ইহাতে আধা 
বাণ নিক্ষেপ করিলেন» ইঠার কলে ঝুক্তটা অগ্রিনয় হইয়া শুক হইতে 
লাগিল, ঠিক সেই সময় প্রসন্নমানে পাতাদেবী স্নান কাষা সম্পন্ন পুর্র্বক 
পরিতৃপ্ত হইমা উরামসনে মিলিভা হইলেন, এবং যথাযথ বিলম্বেব 
কারণ প্রকাশ করিলেন, ভক্শ্রবণে বাঘবশ্রেষ্ঠ মানে মনে লঙ্বিত্ত হই- 
লেন, এবং আপন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কুগুস্থিত তীর্থবারিকে এই 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে, আমার সন্ধান অব্যর্থ_কিস্ত ক্রোধ- 
বশতঃ আমি যে অগ্নিবাণ ইহাতে শু হহবার জন্ত নিক্ষেপ করিয়াছি, 

উহা আজ হইতে কলির চারি সঃঅ বৎসর পরধাত্ত অগ্রিময় হইরাও 
আমার আশীব্ব'দে শিব্রিপ্রে সীতার মহিমা প্রকাশ করিবে, ততৎপে 
তীর্থ কুণ্ডকে শুষ্ক হইতে হহবে। তত্সম্গে উহার অগ্রিও নির্নাপিত 
ভইবে। করুণামরী সীভাদেবী তখন মনে মনে ভাবল. আমারই 
বিলম্বের কারণ প্রভূর াজ্ঞায় তীর্থ কুণটার অধঃপতন হ২এ, অতএব 
কোনরূপে ইহাকে অক্ষর করিতে হইবে । এইরূপ স্থির করিয়া তিনি 
ধর্ম সাক্ষ্যপূদক কুওস্থ ভীর্থবারিকে গ্রস্গ মনে এই বলিয়া বরদান 
করিলেন যে, অতঃপর থে কেহ এই জ্বালামক্স সংসারের নানা প্রকার 
বিশ্ন অতিক্রম করিরা এই কুণ্ডে স্নান করিবে--আমার বরপ্রভাবে 
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তিনি নিঃনন্দেহে সকল যন্ত্রণা হইতে যুক্ত হহয়। অস্তে শ্রীহরির ্রীচরণে 
+স্কান প্রাপ্ত হইবেন । সীতাদেবী প্রসুখাৎ এই অভরকণী বিঘোষিত 
হইলে পর, ভারতের নানা স্তান হইতে তথন দলে দলে কাতারে 
টেকাতারে অসংগ্য ভক্ত নরনারীগণ এখানে উপস্থিত হঠয়া ম্বক্ত কামনা 
4 এই অগ্নিময় তীথ কুণ্ডে স্নান করিতে লাগিলেন । মহষি ভাগব এহ 
কুগুটাকে ভিরম্মরণীয় করিবার জন্য দেবীর নামান্ুপারে ইহাকে সীতা 
ৃ কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ করিলেন । এইরূপে প্রতাত ভক্ঞগণের আগমনে 
সেই জনশুগ নিঙ্জন স্থান্টী পরিপূর্ণ ইতে লাগিল । ব্যবসারীগণ পার 
বশবন্তী হইয়া এই স্থযোগ পারত্যাগ না করিরা এখানে দোকান, হাট, 
বাজার প্রভূত আরও যাত্রীদগের বিশ্রামের জন্ত ঘর বাড়া প্রস্তুত 
করাইয়। &” পয়সা! উপাঞ্জন করিতে লাগিলেন । কালক্রমে সেহ জন- 
শূগ্ত নিজ্জন স্লানটা এক্ষণে বু লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইয়া সনস্ত গ্রামটার 
নাম সীতাকুণ্ড হইক্সাছে। সীতাকুণ্ড তীর্থ স্থানটা, সীতাকুণ্ড নামক 
ষ্টেশনের এক মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্েশনের সন্িকটেহই বাজার, 
মোহাস্তাঁণয় ও গেইরাঙ্গলয় আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই 
বাজার মধো বিস্তর যাত্রীনিবাস নির্মিত আছে। 

আমরা সদলবলে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে উপস্থিত হষ্টবামাত্র, ৬চন্্র- 
নাথের পাণ্ডাগণ আমাদিগকে তীর্থঘাত্রী দেখিয়া সকলে একযোগে 
পরিবেষ্টন করিলেন ' তখন আদি আমাদের পাণ্ডা রাঘবকৃষ্ণ আধ. 
কারীর নাম উল্লেগ করাতে তীহারই অদীনস্থ একজন কন্ধরচারী যত্বের 
সহিত আমাদিগকে উল্ত পাশ্ডার বাটাতে ল্ইয়। গেলেন । পাগ্ডার 
বাড়ীটা ট্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত | যে বাটাতে আমরা উপস্থিত 
হইলাম অর্থাৎ পাগ্ডা যে বাটাতে বাস করেন, সেই বাড়ীর 
চতুদ্দিকস্থ ঘরের ছাদ খড় দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ত্রিনহল। অন্দর 


৩৮ তীর্থ-ভ্বমণ-কাহিনী 


মহলে স্বরং পাও! ঠাকুর স্ত্রী পুত্র লহন্খা বকসবাদ করেন, তথায় কে' 
অপরিচিত লোক প্রবেশ করিতে পান নাঁ। দ্বিতীয় মহলে কোন ও 
তীর্ঘষাত্রী সপরিবারে আমিলে তিনি তাহাদিগকে এই দ্বিতীপ্ মহা 
বাস করিতে অধিকার দেন। অবশিই তৃতীয় মহল। এই মহল 
বৈঠকথানারূপে সঙ্জিত। পাও ঠাকুর প্রথমে আমাদিগকে এ 
দ্বিতীয় মহলেই বাসা দিয়াছিলেন । পুর্ব হইতে আমাদের ৬চন্ত্রন! 
তীর্থ দর্শন বাসন! বলবতী ছিল, এই নিমিত্ব কামাধ্যা পাগ্ডার নিক 
হইতে এখানকার পাণ্ডা রাঘবঞ%্ষ অধিকারী মহাশয়ের নাষে এক, 
খানি হুপারিস পত্র সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়াছিলাম ; কারণ তিনি একদ! 
বালয়াছিলেন, যদ্দি কথন আপনারা সীতাকুণ্ডে ৬চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন 
করিতে ধান, তাহা হইলে আমার এই পত্রথানি তথাকার পাওা রাঘব- 
কৃষ্ণ অধিকারীকে প্রদান করিলে তিনি সকল বিষয়ে আপনাদের 
সহাম্ততা করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এই রাঘবকৃষ্ণ অধি- 
কারী তাহারই একজন আত্মীয় । এই নিমিত্ত তীন্কার বাক্যের উপর 
নির্ভর করিয়া এখানে রাঘবচন্দ্র অধিকারীকে পা পদে নিযুক্ত করি- 
বার জন্ত, তাহারই নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে 
সেই স্তপারিস পত্রধানি তাহাকে প্রদান করাতে দেখিলাম, তিনি 
পূর্ববাপেক্ষা আমাদিগকে অত্যন্ত ত্র করিতে লাগিলেন এবং বহি- 
ভাগের সেই বৈঠকখান। খরখানি সত্বর খালি করাইয়া! & সজ্জিত ঘর- 
খানিতে আমাদের অবস্থান করিতে অন্ুমাত করিলেন । বৈঠকথান! 
ঘরথানি মধ্যম মহলের যাত্রীবাস ঘর অপ্ক্ষা সহত্্র গুণে পরিষ্কার, 
নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন । ইহার বহির্ভাগের চতুদ্দিকে মেটে দেওয়াল 
দ্বার! স্থরক্ষিত। তাহার উত্তরদ্িকে পৃথক একথানি ঘর রন্ধনশালারূপে 
নিদিষ্ট হইল। এহ হুহথানি ঘরই স্ত্রীপোকদিগের থাকিবার পক্ষে 
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পযুক এবং সুবিধাজনক বিবেচন। করিলাম। এক্ষণে এই পাগুার যত্ে 
স্লামর! অত্যন্ত স্ুবী হইলাম সত্য, কিন্তু মনে মনে চিস্তিত হইলাম ) 


স্বারণ যিনি প্রথমে এত যত্ব করিতেছেন, শেষ সফলের সময় না গোল- 
যোগ বাধান, ইহাই চিন্তার প্রপ্ধান কারণ হইয়াছিল । অবশেষে নানা 
কূপ বাক্যালাপের পর বাদ! ভাড়া এবং দেব দর্শনের ও সফলের জঙ্গ 
কিন্ধপ খরচ লাগিবে, এই সকল বিষয় মীমাংসা করিতে মনস্থ করি- 
লাম । তখন অধিকারী মহাশয় আমাদের মনের ভাব অনুমান কৰি 
ৰ হান্তপহৃকারে উত্তর দিলেন, “মহাশয় সে জন্য আপনারা চিন্তা করিবেন 
'না। যে ব্যক্তির স্তুপারিস পত্র আপনার! আনিয্ষাছেন, তিনি আমার 
পৃজনীয় শ্বশ্রু মহাশয়, সেই পৃজ্যপাদ শ্বশ্রু মহাশয় এই পত্রে আমাক 
অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমার এই সকল পরিচিত শিষ্যপিগকে 
বাবাজীর নিকট পাঠাইতেছি, ধাহাতে ইহাদের সকল প্রকারে স্তুবিধা 
হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে ; ইহাদের যদি কোনবূপ কষ্ট হয়, 
কা মামার নিকট কোন রূপ অসন্তোষঞ্জনক পত্র আসে, তাহা হইলে 
তাহার জন্য তুমিই দায়ী।” এতক্ষণে আমাদের সেই স্ুপারিস পত্তের 
মন্ম অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এবং কয়দিন অবিশ্রাস্ত কষ্ট ভোগের 
পর, পাগুডার উপদেশ মত সেদিন আহারাস্তে বিশ্রাম করিতে মনস্থ 
করিলাম । বলাবাহুল্য, বাসাবাটার নিকটেই বাজার থাকায় তথান্প 
আবহ্যকীয় যাবতীম়্ দ্রব্য সামগ্রী অক্েশে সংগ্রহ করিলাম । 
পর দ্রিবস পাত] ঠাকুরকে ভগবান চন্দ্রনাথ দ্েবজীটর দর্শন 
করিতে যাইবার জন্য অন্থবোধ করিলাম । তিনি আমাদিগকে এক- 
জন পুরোহিতের সহিত ব্যাসকুণ্ডে সঙ্বল্পপর্ব্বক স্নান করিম! শুদ্ধকলেবরে 
দেব স্থানে যাইতে অন্থমতি করিলেন । বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ভক্তকেই 
গ্রুথমে এই ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া তৎপবে দ্েবস্থানে যাইতে হয়। 





৭০. তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





ব্যাসকুও্ 


পাণ্ডার নিযুক্ত পুরোহিতের সঠিত আমরা সকলে বাসাবাটা হইতে 
বহির্গহ হইয়া প্রায় অদ্ধ মাইল দূরে ব্যাসকুণ্ড নামক তীর্থ স্থানে উপ- 
স্তিত হইলাম । এই কুগুটী দেখিতে ঠিক যেন একটী মধ্যম আকারের 
পৃদ্ধরিণীর মত। ইহার একদিকে একটী বাধা ঘাট আছে, সেই ঘাটটা 
বেমেরামতি অবস্থায় থাকার ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
কুণ্ডটার জল অপারষ্কার এবং পক্ষে পরিপূর্ণ । আমরা পুরোহিত ঠাকুরের 
উপদেশ মত প্রথমে এই পবিত্র কুণ্ডে গঙ্করপুব্বক ন্নান ও তর্পণ সমাপন 
করিয়। উহার পশ্চিমতারে তৈরবনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । এই 
অন্দিরের দক্ষিণে তৈরবনাথ, বামে চও্ডিকাদেনী, ইহারই মধ্যভাগে 
মহামুনি ব্যাসদেবের পাষাণনর মুক্তি বিরাজমান । তথায় দেবতাদিগের 
যথা নিয়মে দর্শন, স্পর্শন ও অচ্চনাদি সমাপন করিয়া জীবন ও নয়ন 
সার্থক বোধ করিলাম । পাঠকবর্গের ভ্রীঠির গন্য ব্যাসকুণ্ডের এক- 
খানি চিত্র প্রদর্ত হহল। 
তৈরবনাথের নান্দরের সন্মুথে একটী ছোট নাটমন্দির আছে। 
এই তৈরধনাথ এখানকার একটা জাগ্রত দেবতা । প্রাগ্ধ প্রতিদিনই 
এথানে মানদিক পূজা ও ছাগ বলি হইয়া থাকে । পাগাদিটে? নিকট 
ভপদেশ পাইলাম, স্থানাযখ অধিণানীদিগেপ্র মধ্যে যখন, কাহারও 
কোনরূপ আপদ-বিপদ উপগ্থেত হয়, তাহারা তধনহই এহ ভৈরবনাথের 
নিক্ট মানসিক করিরা থাকেন, এবং ভৈরধশাথের ক্পায় সেই বিপদ 
হহতে উদ্ধার হইলেই আপন আপন মানাঁসক পুজ) প্রদান করিয়। 
থাকেন। এইরূপে ভৈরবনাথের বিস্তর আয় হইয়া থাকে । 
ব্যাসকুণ্ডের উপগ্িভাগে মন্দিরের কিঞিৎ উত্তরে বটুক বৃক্ষ নামে 





ব্যানকুণ্ড ৭৯ 





ল্য 


এক অভূত বৃক্ষ দোখতে পাওয়া যার । কথিত আছে, এই বৃক্ষমূলে 
ব্যাসবেব, হেশের আদেশ মত তপস্তা করিয়া সিঞ্িলাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া, বৃক্ষের িয্থ কুগ্ুটা ব্যাসকুণ্ড নাঁমে খ্যাত হইয়াছে । এই বটুক- 
বৃক্ষের স্ত।য় আশ্চধ্য বৃক্ষ বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃক্ষের মূল 
স্থানটা ইক দ্বার! বাধান আছে । এখানে মন্ত্রপূত করিয়! পাঁচটা লোষ্ট্ 
এনিক্ষেপ করিবার গ্রথ| আছে। এইরূপে ব্যাসকুণ্ড নামক তীর্থ স্থানের 
নিয়ম সকল পালনপুব্বক পুরোহিতের উপদেশ মত ভগবান স্বস্তুনীথের 
(শ্রীচরণ বন্দনা করিতে ঘাত্রা করিলাম । স্বগস্ভূনাথের মন্দিরটী এখান 
'হুইতে প্রায় অদ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত । 


ব্যাসকুণ্ডের উৎপত্তির কিন্বদন্তী এইরূপ ১ 


কাশীধামের অবিষুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইলে পর, মহা- 
মুনি ব্যাপদেব কাণার পরপারে এক স্থানে আপন নাম!হুনারে একটা 
নৃতন কাশীর স্থষ্টি করিতে লাগিলেন, নূতন কাশীর নাম ব্যাদকানী 
হহপল। মুনিবর এই ব্যাসকাশীর মাহাত্ম কাশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা! 
আধক করিবার মানস কাপলেন, কেন না তিনি স্থির করিক্াছিলেন, 
কাশীক্ষেত্রে বাদ কোন মহাপাপী অন্তত্রে পাপ কাব্য করিয়া কানীবাশী 
হইয়া আর কোনরূপ পাপ কাধ্যে রত না হয়, তাহা হইলে মহেশের 
ক্কপান্ব অন্তে তিনি মোক্ষলাভ করিয়া বৈকুষ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু 
আনার কাশীতে ঘি কোন পাগী অগ্ত্রে পাপ কাধ্যে রত থাকিয়াও 
এখানে পাপ কাধ্য করে, এবং এই স্থানের সীমার মধ্যে দেহ ত্যাগ 
কৰিতে পারে ; তাহা হইলে আমার কৃপায় সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্কি- 
লাভ পাইবে। মহামায়া অন্নপুরণাদেবী ব্যাসগূদ্নির মনোভাব অস্তরে 
অবগত হইয়। এক বৃদ্ধাবেশে ব্যাস যথার নৃতন কাশী নিন্মাণ করিতে- 


৭২ তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী 


ছিলেন_-তথার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্বাবা! তুমি এক মদে 
আগ্রহের সহিত এখানে কি করিতেছ ?” 
ব্যাস-মায়াময়ীর মায়া অবগত না হইয়া বলিলেন, প্বুড়ি 1! আমি 
এখানে এমন একটা কাশী নিশ্াণ করিতেছি ষে, আমার এই ক্ষেত্রে 
থে কোন মহাপাপী আসিয়া বাস করিবে, অথবা অপর কোন স্থানে 
পাপ কাধ্য করিয়া যদি আমার প্রতিষ্ঠিত কাশীসীমার মধ্যে থাকিয়াও 
সর্বদা পাপে রত হয়, এবং এখানে দেহ ত্যাগ করে, তাহ! হইলে আমি 
স্বয়ং তাহাকে মুক্তিদান করিয়। শিবলোকে স্থান দান করিব ।” 
ব্যাস প্রমুখাৎ দেবী এইরূপ অবগত হহয়া কিয়দদুর অগ্রসর হইলেন, 
এবং তৎক্ষণাৎ ছুই-এক পদ্দ পশ্চাদ্তাগে আসিয়া পুনরায় অগ্রসর হই! 
ব্যাসকে বলিলেন, “বাবা, তুমি কি বপিলে_-এখানে মরিলে কি হয় 





বলিলে বাবা ?* 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 
“এখানে মর্লে গাধা হয়, শুন্তে পেয়েছিস্‌ বুড়ি !” 

দেবী “তথাস্ত" বলিয়া তাহার আশা ব্যর্থ করিয়া আপন গন্তব্য 
স্থানে প্রস্থান করিলেন । 

ব্যাসদেব আপন বুদ্ধির দোষে এইনূপে দেবীর নিকট পর”; হইয়া 
অক্কতকাধ্য হইলেন। কারণ ব্যাসদেব যে কাণীর স্থষ্টি কি এন, এই 
সীমার মধ্যে কেহ প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহাকে দেবীর বর প্রভাবে 
গর্দিভ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে মনের হঃখে মহেশ্বরকে 
প্রসন্ন করিবার মানসে ব্যাসদেব বিশ্বেশ্বর নির্মিত কাশীসীমার মধ্যে 
এক স্থানে বসিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন । ভোলা মহেশ্বর মুনির 
আচরণে পুর্ব হইতে অনন্ত হইয়াছ্ছিলেন, কিন্তু এবার তাহার ভর্তিতে 
তু হইয়া ব্যাসের অভীষ্ট সিন্ধ করিবার মানসে তাহার পাধের কাশী- 


র্‌ 


এন্বয়ন্তনাথের দর্শন যাত্রা শত 








পীর মধ্যে স্কানদান না করিয়া বহু দূরদেশে এই চন্দ্রনাথ তীর্থ স্থানে 
রি অমোঘ অন্ত্র.পত্রিশূল” নিক্ষেপপুব্বক মুনির তপগ্া! স্থান নির্ণয় 
রিয়া এ নিদিষ্ট স্থানে তাহাকে তপস্তা করিতে আরশ করিলেন । যে 
নে শূলপাণির শৃল্টী পতিত হইয়াছিল, মূল অন্ত্র পতিত হইবার 
1ভাবে সেই স্থানটা এক কুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল । যে কুণ্ড মহেশ্বরের 
'ল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে কুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। 





৬ন্বয়ভুনাথের দর্শন যাত্রা 


ব্যাসকুণ্ড হইতে পুর্ববিকে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
কটা পাহাড়ের উপরিভাগে ভগবান স্বয়স্ুনাথের দর্শন পাওয়া যার । 
ৎপরে মন্দির পার্থ শ্রীরাম, লক্ষণ, সীতা, অব্রপুণ প্রভৃতি বহুবিধ 
গ্রহ মুন্তির দশনলাভে চৰিতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই । এই দেবালয়ে 
ঠিবার সিঁড়ি আছে, পাহাড়টাও বেশী উচ্চ নয়। যে পর্বতোপরি 
স্বরস্তুনাথ বিরাজ করিতেছেন, তাহার নিম্বন্তরে অনেকগুলি তীর্থ 
রাজিত। যথা )_-শীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষণকুণ্ড, কালী বাড়ী ও 
থ নদ। বেলা বার ঘটকার সময় ভগবানের মুলমন্দিরের প্রবেশ 
নর চিরপ্রথানুলারে বন্ধ হয়, এইবূপ উপদেশ পাইয়া পাণডার আদেশ 
ত নিষস্থ তীর্থগুলির সেবা না করিয়া সর্বপ্রথমেই আমরা ৬ন্যয়ভু- 
[থের দর্শন করিতে মনস্ত করিলাম) কারণ এই পর্বত নিক়স্থ 
7 সকল তীর্থ আছে, উহাদিগের একে একে সেবা করিতে হইলে 
বলা অধিক হইবে--তখন ভন্বয়স্ূনাথের মন্দির বন্ধ হইয়া যাইবে, 
তরাং এই পর্বতোপনি আরোহণপুর্র্বক প্রথমে ৬ন্বয়স্তুনাথের মন্দিরা- 
স্তরে পরম করুণাময় কপার আধার ব্বগৎ-পিতা ইয়ভূনাণের অন্ভুত 


৭৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 








অনাদি লিঙ্গ মুক্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও ভীবন সার্থক করিলাম । 
বাক্কি মন্দির দ্বার রক্ষা করে. তাহাকে সাধ্যমত কিছু দান করিতে হয় 
আমরা সচরাচর যেরূপ অনাদি-লিঞ্গ দর্শন পাইয়া]? থাকি, ভগবা 
স্বয়স্ুনাথের লিজটী কিন্ত সেরূপ দর্শন পাইলাম না। 
কথিত আছে, “কলিধুগে বসামি চন্দ্রশেখপেশ সেই বাকা পালনা 
ভিনি স্বয়ং চন্দ্রনাথ অষ্টশন্তি অষ্ট মৃণ্তিতে স্বরস্তু লিঙ্গরূপে এখানকা 
তীর্থপমূহে বিরাজ করিতেছেন । তই লিঙ্গরাজের আকৃতির ভাব ক্র 
স্থল হইতে স্ুক্মম হইয়া! অগ্রাভাগটী অত সুশ্দে পরিণত । কত দে* 
কত বিদেশ ভ্রমণ করিরাছি,কন্ত কুব্রাপি এরূপ আশ্চশ্য আরুতি 
লিঙ্গমৃন্তি আমার নয়নগোচর হয় নাই । ৬ম্বরস্ভুনাথের মন্দির স্তানটা 
পরিসর অল্প, তথাপি এখানকার মনঃপ্রাণ মুগ্ধকর চিত্রঁবমোহন প্রাক 
তিক শোভা দর্শন করিলেই আনন্দিত হইতে হয়। মন্দির মধ্যে ০ 
স্থানে ভগবান বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানটা লৌহ নির্মিত রেলি 
দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহাব চতুর্দিকে অল্প পরিসর স্বানও আছে। পুজারী 
গণ প্র রেলিংএর এক ধার সব্বদা তালা বন্ধ করিমা রাখেন । যাত্রী 
নিকট কিছু পুণক্‌ দক্ষিণা পাইলে তাহারা ই তালা বন্ধ ফটকটা খুলিয় 
তন্মধ্যে ভক্তগণকে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের প্রদত্ত পুজা! এ স্থানে 
গ্রহণ করেন, এবং ততসঙ্গে দেব অঙ্গ ম্পশ করিতেও *ধিকার দেন 
নচেৎ এই রেলিংএর বহির্ভাগ হইতে অতি কষ্টে পুছ ভালা প্রদা, 
করিতে হয়। বলাবাহুলা, এই (রেছিংএর বহির্ভাগ হইতে দেব অহ 
স্পর্শ করিবার উপার নাই । ভগবান স্বরস্ভূনাখের লিসগাত্রে উচু নী] 
থাকঘুক্ত একটী বেড়ের মত রেখা থাকায় ইহার সৌন্দধ্য আরং 
বৃদ্ধি করিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে । লিগ্গরাজের নিম 
ভাগের চারিদিক্‌ গভীর থাদযুক্ত। হস্ত দ্বারা ইহার তলদেশ স্প 
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টু যায় না। ভক্তগণ এই লিঙ্গের মন্তকোপরি যাহা এদান করেন 
মোহস্তের, আর পুজাস্তে যে দক্ষিণা দেন__উহ' পুঞ্জারীদিগের 
য। এই নিয়ম সব্ধাত্রই আছে । এক্ষণে মোহস্তের নামে উচ্ছেদের 
ঢকদ্দমা কজু হওয়াতে গবর্ণমেন্ট হইতে একজন রিসিভার নিযুক্ত 
টয়াছেন, তিনিই এক্ষণে মোহস্তের যাবতীয় কাজ-কন্মা চালাইতেছেন। 
ধন আর মন্দিণ মধ্যে মোহন্ত আসিতে পারেন না, সুতরাং মোহস্তের 
পা মূল্য সরকারে জমা হইতেছে । এই সকল মূল্য সংগ্রহের অন্ত 
ন্দর মধ্যে সদাসর্ধদাই একজন প্রিসিভারের লোক উপস্থিত থাকেন । 
ভরূপে আমরা ভন্দযস্তুনাথের সেবা এবং তীর্থের নিয়ম সকল পালন 
রিলাম। 

কথিত আছে, ভক্তিপৃর্বক ভগবান ্বয়ভুনাথের দর্শন করিলে 
হত্্র মশ্বমেধ যজ্ঞের ফললা হয় । দক্ষযজ্ঞে সতী৷ প্রাণ ত্যাগ করিলে, 
[ঝু-নুদর্শন চক্রে সেই মৃতদেহ ছিন্ন করিয়া চতুদ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া- 
হলেন। শ্রী সময় চন্দ্রনাথ পব্দধতে সতীর ছিন্র দেহের দক্ষিণ হস্ত 
[ডিয়াছল বলিস চন্দ্রনাথ তীর্থ ভগবান চন্দ্রশেখরের অতান্ত প্রিয় 
[ান হইয়াছে, এই স্কানে তিনি চিরাধিষ্ঠি ত। 

চন্দ্রনাথ মন্দিরের পশ্চাতে বুদ্ধদেবের পদ্রচিহ্ন আছে, সেইজন্ঠ 
বাঁদ্ধ সম্প্রদার এই স্থানকে অতি পবিভ্র ত্থ স্থান বলিয়া মনে করেন। 

স্বরভূুনাথের মন্দিরদ বাহির-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে অনেকগুলি প্রাতি- 
ঈত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়। কত আনন্দ অনুভব কৰিবেন, সন্দেহ নাই। 
ঘন্দিরের সন্মুথে একটা দরদালান আছে । এখানে দেব উদ্দেশে বেদ 
পাঠ ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার এক পার্থে অনেকগুলি শাল- 
ধাম শিল! দেদীপামান। তাহার বাম পার্থ একটা বাধান বেদী দেখিতে 
ধাওয্। যায়) কথিত আছে, শ্রী বেদীটী দ্বাদশটা শালগ্রাম শিলার উপর 





স্পা 


জি 


সু সস্ক্জ, 
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. অবস্থিত। বিজয়! দশমীর শুভদ্দিন এবং অন্তান্ত কোন বিশেষ পর্কদি। 
উপলক্ষে ত্র বেদীর উপর স্বয়ং মোহস্ত মহাশয় উপবেশনপুর্বক তগ 
বানের মহিম। প্রচার করেন। ইহার সন্গিকটে আবার একটা গাঁ 
দেখিতে পাওয়! যায়, সেই গদীটীতে প্রত্যহ মোহস্ত বসিয়া আপ, 
কাজ-কন্দ পরিচালনা করিতেন ; এক্ষণে মোকদ্দম1 উপস্থিত হওয়াতে 
এই গদীটী শৃন্ত অবস্থায় আছে। 

সবয়সভূনাথের পুজার বা দক্ষিণার কোন বাধা নিয়ম দেখিতে পাই. 
লাম না। ভক্তগণ সাধ্যমত যাহ! সত্ুষ্ট হইয়া! প্রদান করেন, পৃজারী 
ঠাকুরকে তাহাই লইতে হয়, কিন্তু দক্ষিণা তাহাদিগকে যতই প্রদান 
করুন না কেন, তাহারা কিছুতেই সন্তষ্ট হন না। শিবরাত্রির সমর 
এখানে বহু দূরদেশ হইতে বিস্তর তক্তগণের সমাগম হয়। 

এই মন্দির সম্মুখে একটী ভোগ মন্দির আছে। পূর্বের এথানে 
কোন ভোগ মন্দির না থাকায় পৃজারীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে 
হুইত; সম্প্রতি রঙ্গপুর জেলার জটনক ভক্ত এই কষ্ট দুরীকরণাথে 

_বছ অর্থ ব্যয়সহকারে ইহা নিশ্দ্বাণ করাইয়া আপন কীত্তি স্থাপিত 
করিয়াছেন, তৎসঙ্গে পৃজানীদিগের অভাবটাও পূরণ করিগ়্াছেন। 
পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য একখানি স্বয়স্তুনাথের মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত 
হইল। 

মোহস্তের নামে মোকদ্দমা হইবার প্রধান কাক, এই যে, তিনি 
বাড়বানলের পাণ্ডার সুন্দরী যুবতী কন্ঠার রূপে সুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
ধিবাহ করিয়াছেন । এই নিমিভ এখানকার পাগাগণ এবং চট্টগ্রামের 
অধিকাংশ সমন্ত্ান্ত ব্যক্তি এমন কি উকীল মোক্তারগণ পধ্যস্ত একত্রিত 
হইয়া মোহস্তের এই গহিত কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, 
মোহন্তের বিবাহ্‌ প্রথা কোন স্থানেই নাই। যে মোহস্ত বিবাহ করেন, 
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ত সংদারী হইলেন_-মত এব সংসারী ব্যক্তি মোহস্তপদে আধি- 
হইতে পারে না। এইরূপ তাহারা কত যুক্তিতর্ক করিলেন, 
সত কিছুতেই কোঁন ফলোদয় হইল না৷ দেখিয়া তাহারা সকলে এক 

গ গভর্ণমেন্ট বাহারের নিকট স্থবিচারের জন্য আশ্রয় গ্রহণ 
টীরি়াছেন। মোহন্ত উত্তর দিয়াছেন, আমি শান্্রমতে কাহাকেও 
্ি বাহ করি নাই বা সংসারী হই নাই, তবে কার্ধ্যসিদ্ধির জন্য শক্তিত্র 
টা শ্রয় গ্রহণ করিয়াছি মাত্র-_ন্ুতরাং ইহ! দোষনীয় হইতে পারে না । 

মোহস্তের আমলে ইতিপূর্বে প্রত্যেক যাত্রীকে ১।* পাঁচ পিক! 
দীতে জম] দিয়া দেবদর্শনের জন্য ছাড় পত্র লইতে হইত, কিন্তু সদা- 
শিয় গভর্ণমেন্ট বাহাদুর যাত্রীদ্দিগের সুবিধার জন্য উক্ত প্রথা রহিত 
করিরা দিছেন 

তৎপরে কিছু নিয়ে 'মবতরণ করিবার সময় পাগ্ডা ঠাকুর *কালী- 
বাড়ী” নামক তীর্থ স্থানে লইয়া গেলেন । 


কালীবাড়ী 


এখানে প্রস্তরময়ী দশভূজা কালিকাদেবীর প্রতিমাথানি দর্শন 
করিয়া জীবন সার্থক করিলাম । মন্দিরাভ্যস্তরে জগজ্জননী নানা অল- 
স্কাবে বিভূষিত। হইয়া! যেন পুরী আলোকিত করিয়। বিরাজ করিতে- 
ছেন । “চন্দ্রনাথ তীর্থ* একটী পীঠ স্থান । *চ্টলে দক্ষবাহুশ্দে ভৈরশ্চন্দ্র 
শেখরঃ:” ইহার সন্নিকটে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজমান__কিস্ত দূরা- 
রোহ, অগমা, ভীতিসম্কুল পর্বত মধ্যে তীর্থগুলির অবস্থান বলির! 
সকলের ভাগ্যে এই সমস্ত তীর্থ স্থান গুলির দর্শন লাভ হয় না। 

চন্দ্রনাথে যে সমস্ত তীর্থ বিরাজিত, যথাহুক্রমে সেই সকল তীর্থ 
স্থানগুলির নাম প্রকাশিত হইল ;__ 
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১। ব্যাসকুণ্ড, ২। সীভাকুণ্ড, ৩। রাম ও লক্ষণকু ও, ৪ । ম$৮ 
দেবের নেত্রাপ্রি, ইভ! “জ্যোতিন্মর* তীর্থ নামে খাত, ৫। মন্বণ-ন 
বা স্বরস্ডু গয়া, ৬। কালীবাড়ী, ৭ | ৬স্বপভূলাথের মন্দির, ৮। উন 
কোটা শিবের বাটী, ৯। বির্পাক্ষদেবের মন্দির, ১০ । চন্দ্রনাথ, ১১) 
পাতালপুরী, ১২। বাড়বানল কুণ্ড, ১৩ । লবনাক্ষকুণ্ড, ১৪1 গুরুধুন। 
১৫। ব্রঙ্গকুণ্ড, ১৬1 সহক্ধার?, ১৭ । স্থ্যকুণ্ড, ৯৮ কুমারীকু 
১৯1 আরদিনাগের দেবালর । 

এই আদিনাথের দেবালয় দর্শন করিতে অতি অন্দ €লাকেই 
প্রাণের আশা পর্তাগ করিয়া অগ্রসর হন। উহা চট্টগ্রামের ৩, 
ক্রোশ দক্ষিণে বঙ্গোপনাগরের মধ্যবন্তী মহেশখালি দ্বীপের এক পর্ববতো 
পরি বিরাজিত। 


মন্মথ-নদ 


শ্রীপ্রীকালীকাদেবীর শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ববক্ আরও কিছু নিক্সে অব. 
তরণ করিয়া সিঁড়ির তলদেশে এক ক্ষুদ্ধ ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে 
দেখিতে পাইলাম । এ ঝরণাই প্মন্মধ-নদশ ভীর্থ নামে খ্যাত । ৬স্গস্ 
নাথের পাহাড়টা দক্ষিণে রাখিয়া একটা অপ্রশস্ত বাস্তা দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেই রাস্তার ধারে ধারে কিয়দুল অগ্রসর হইসেড পন্বয়জভৃনাগ 
গয়া” নামে এক কুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায় । এই গবাকুর্ডেই চক্র নাথ 
তীর্থ নিশিত্তক পাব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এখানে স্বরস্তু গয়া বা মন্মথ- 
নদ তীরে প্রযাগ তীর্থের স্টান্স প্রথমে মস্তক মুণ্ডন, তৎ্পরে বথানিয়মে 
পিগুদান করিতে হয়। পুর্ধে এই স্থান অনাবৃত ছিল; তখন শ্রান্ধ 
করিবার পক্ষে অতাস্ত অসুবিধা হইত, সম্প্রতি এক অভ্ুল ্রশ্বর্ষোর 
অধিশ্বরী হিন্দু রমণী যাত্ৰীদিগের অন্থবিধা দুর্বীকরণার্থে বহু অর্থ বান" 


মম্মথ-নদ ৭৯ 





শীছবকারে এখানকার এই পুণ্যভূমির উপরিভাগে করোগেট ছাদবুক্ত 
গুহঁখানি গৃহ নিম্মাণ করাইয়া সাধারণের যে কত উপকার করিয়াছেন, 
হা বর্ণনাতীত । এই গৃহের মেজেটা পাকা এবং রেলীং দ্বারা বেষ্টিত। 
র পশ্চিম'দকে একটা থাদ আছে, ধ খাদের ধারে বসিক্া যাত্রীগণ 
পুরুষদিগেন উদ্দেশে পিগুদান করিয়া আপন আপন মুক্তিপথ 
স্ত করিয়া গাকেন। তৎপরে পৰ্দতের পাদদেশে উপস্তিত হইয়া 
ান হঠতে কির়দ্দুর পশ্চিমদিক্ষে অগ্রসর ভইলেই “সীতাকুণ্ড” নামক 
[চীন পুণ্যকৃণ্ড দশন পাওরা যায়। এক্ষণে কলির চারি সহশ্র বংসর 
ভীত হওয়ায় এই কু€টা শ্রীরাম বাক্যে ভরাট হইয়া গিয়াছে, কিন্ত 
পিহ ভার্গবের আশ্রম মন্দিরের চুড়াটা অগ্তাপি এই তীর্থ সানা 
দেশ করিবার জন্ত মস্তক উন্নত করিয়া অভীত ঘটনার বিষর সাক্ষ্য 
্রিদান করিতেছে । এই স্থানট্রী অতি নির্জন ও কানন-সৌন্দধ্যে এত 
টু মাণন্বৃত থে, এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেই স্তান মাহাত্সগুণে 
সন যেন ভগবতপ্রেমে মুগ্ধ হস্। ভক্তগণ এক্ষণে এ নিনিষ্ট স্তানে উপ- 
হত হইয়া সীতাদেবীর রাঙ্গা চরণ দ্রইথানি স্মরণ কহেন, এবং এই 
প্িণ্যতূমির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা বন্তরকে বেপন করিয়া আপনাদিগকে 
উরিতাথ বোধ করিতে থাকেন, ইহার পরই রাম ও লক্ষণ কুণ্ড। 
কথিত আছে, শ্রীরাম ও লক্ষণ ছই ভ্রাতা ভার্গব যুনির আশ্রমে অব- 
স্থানকালে এই পাশাপশ কুগুদ্ধয়ে ্নান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ 
তাহাদের নামানুসারে কুণ্দ্বপ্ন প্রসিদ্ধ হইফ়্াছে। ইহারা ছোট 
চৌবাচ্ছার ন্যায় দেখিতে, কিন্ত সংস্কার অভাবে জল ছুর্সন্ধমর হইয়াছে । 
সে যাহা হউক. পাগ্া ঠাকুধের উপদেশ সত এই কুগুদ্ধশের জল স্পর্শ 
করি! চরিতার্থ বোধ করিলাম । এইরূপে উপরোক্ত তীর্থ গ্কানগুলির 
'সবা করিতে বেল! অতিরিক্ত হইয়াছিল, হতহাং খেদনকার মৃত 


















৮০ তীর্থ-ভরমণ-কাহিনী 


আর অপর কোন তীর্থে অগ্রনর না হইয়া! বিশ্রামের জন্ত এখান হই 
বাপাবাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম । 





ভগবান ব্বয়স্ুনীথের নরলোকে প্রকাশ সম্ঃ 
কিন্বদক্তী এইরূপ ;-- 


পুরাকালে এই স্থান গভীর জঙ্গলাকশর্ণ ছিল। ইহার সন্গিকট' 
স্থানে যে সমস্ত অধিবাসী ছিলেন, তাহার! সকলেই জাতিতে মুললমান 
তন্মধ্যে কেবল একজনমাত্র রজকের বাস ছিল। এই রজকের অনেৰ 
খুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, সে প্রত্যহ প্রাতে উঠিরা আপন গাভীগুলি 
ছপ্ধ দোহন করিয়া! তৎপরে গোয়াল ঘর হইতে ছাড়িয়া দিত, তখ; 
গাভীগুলি নিকটস্থ পর্বতে ও জঙ্গলে সমস্ত দিন স্বাধীনভাবে চি 
আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রস্নমনে আপন আপন গোক্কালে প্রতা! 
গমন করিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর একদা রজং 
দেখিল যে, তাহার সমস্ত গাভীগুলির মধ্যে একটী সর্ব সুলক্ষণযুদ্ত 
হুষ্টপুষ্ট গাভী পৃর্ের স্ায় আর দুগ্ধ দিতেছে না, তখন দে মনে মন 
ভাবিল যে, নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক আমার ক্ষতি করিবার অভিপ্রায 
এই গাভীর হদ্ধ দোহন করিয়] লয় ; প্র চোরকে ধরিবাছ মানলে একদ 
বুজক অলক্ষ্যে সেই গাভী অন্ুদরণ করিল । এইক্.প কিয়াদুর অগ্রস্ঃ 
হইলে পর সে স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিল, উহাতেই তাহাকে স্তস্তিং 
হইতে হুইল । কারণ এই গাভীটী প্রথমে গোয়াল ঘর হইতে বহির্গ 
হইয়া অন্ত কোন স্থানে না যাইয়া ক্রমশঃ এক পাহাড়ে উপস্থিত হুইর 
তথায় এক জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ টিপির উপর পশ্চাতের ছুই পা 'প্রসারণ 
করিরা দড়াইল, এবং তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তাহার বাঁট হইথে 


মন্মথ-নদ ৮১ 


ছু বত কল হত লাগিল, এলে গাভীটা ভাহার সম্ত 
প্রদান করিয়া আপন গন্তবা স্থানে প্রস্থান করিল । রক এই 
পচা দৃশ্ত অবলোঁকন করিয়া এক মনে কেবল এই বিষয় চিত্ত 
দিতে লাগিল, কিন্ত কিছুতেই ইহার নিগুঢ় তত্ব সংগ্রহ করিতে পারিল 
| তখন হতাশ মনে এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়! সেই পর্বতের 
স্থানে বসিয় কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত 
লে ভগবান স্বয়স্তু তাহার উপর সদয় হইয়া স্বপ্নে দর্শনদানে আদেশ 
জীরিলেন, “ভক্তবীর ! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হুইয়াছি, 
ম আমার পুজার ব্যবস্থা কর।” 

পট রজক স্বপ্পে সেই তেজপুঞ্জ ভগবানের অপন্ধপ রূপ দর্শন করির! 
ভাঞ্ুলিপুটে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যে আমি অধম জাতি » 
রূপে ভগবানের পূজা করিব, এ পল্লীর নিকটে কোন ত্রাহ্গণ দূরে 
প্নীকৃক__কোন হিন্দুর বসতি পর্যাস্ত নাই। অতএব আমি নীচ জাতি 
হয়৷ কিরূপে দেবাদেশ পালন করিব। এই চিস্তাতেই তাহাকে আকুন 
চারিল, তখন ্বয়স্ুনাথ পুনর্বার তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। মধুর 
চনে উপদেশ দিলেন, “তক্তচুড়ামণি ! তুমি চিন্তিত হইও না, এখান 
টু ২০ ক্রোশ দূরে “মঠবাড়ী” নামক এক গ্রাম আছে, তথাক্স মাত্র 
সাট ঘর অধিকারী বাস করেন । তুমি আমার উপদেশ মত তথায় গমন 
₹র এবং তাহাদিগকে আমার পাণ্ড পদে নিষুস্ত কর, আরও তাহা- 
গকে মামার পূর্রক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়! ঘথানিয়মে সেবা চালাইবার 
বস্থা করিতে বলিবে।” ব্রজক স্বপ্নাদেশ মত ভগবৎ আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য 
রিয়া মঠবাড়ী গ্রামে নির্বিঘ্নে উপস্তিত হইয়া দেব আজ্ঞা প্রচার 
ফ্রিল। রজক প্রযুখাৎ এই শুন্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা সকলে 
একত্রিত হইয়া যু্তিপুর্বক এক পৃঁজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া! দেবসেবার 
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ভার লইলেন । জ্বধিকাঁরীর। থে পুজক নিযুক্ত করিলেন, তিন ছি 
করিয়া দেখিলেন যে, এই দেব এক প্অনাদিলিঙ্গ*। অতএব, 
দেবের পৃঙ্গার স্ুবন্দোবস্তের নিমিত্ত একটী মোহস্তের আবশ্তক, ? 
কোন গৃহস্কের মোহত্ত হওয়া কর্তব্য নহে, কারণ এই জাগ্রত দেব 
পুজার কোনরূপ ক্রটি হইলে ভাহাকে শ্ববংশে নির্বংশ হইতে হইত 
পূজারী ঠাকুরের নিকট অধিকারীরা এইদধপ উপদেশ প্রাপ্ত হাঁ 
সকলে যুক্তিপূর্র্বক পশ্চিম দেশীয় একজন সঙ্লানীকে এই স্থানে আদ 
ইয়া তাহাকেই মোহস্ত পদে নিযুক্ত করিলেন ৷ তদবরধি এ যোহচে 
ইচ্ছায় যথানিয়মে দেবসেবা চলিতে লাগিল ! বলাবাহুল্য যে, সব্বশা? 
অভিজ্ঞ,সব্ধবত্যাগী এবং সর্বগুণের আধার না হইলে কেহ কখন মো). 
পরদ্দের যোগা হইতে পারেন না । এই মোহস্তের অ:বার অনেক? 
চেলা থাকে । কোন মোহস্তের মৃত্যু হইলে যিনি তাহার প্রধান চেল? 
সাব্যস্ত হন, অপর অপর বিখ্যাত তীর্থ স্থানের দশজন মোহস্ত উপদ্থি 
থাকিয়া সেই প্রধান চেলাকেই সর্বসমক্ষে মোহস্ত পদে অভিষিন্ধ 
করেন। এইরূপ ব্যবস্থার গুণে কোনরূপ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা, 
থাকে না,নচেৎ সকল চেলাগুলিই মোহস্ত হইবার জন্ বিভ্রাট ঘটাইছে 
পারেন ; এই নিয়ম এ পর্যস্ত সকল স্থানেই চলিয়া! আমিতেছে। দে 
ষাহা হউক, ষঠবাড়ীর অধিকারীদিগের একান্তিক পট্মে সেই স্থা। 
ভগবানের মন্দির প্রতিঠিত হুইয়! মোহস্তের আদেশ মত যথানিয়াম 
স্বয়ভূনাথের সেবা হইতে লাগিল। বলাবাভ্পা, এই "আট ঘর আর 
কারীরাই এই দেবতার পাণ্ড হইলেন, কিন্ত দেবাচ্দশ দত তাহা, 
নিজে কথন পুজা করেন না। এইরূপে ভগবান স্বয়হ্ছনাথ নরলোথে 








গ্রকাশত হইয়াছেন । 
পর দিবস পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত আমব। সপলে তাহার 


কুমারীকুণ্ড ৮৩ 


-ঞীনস্থ একজন ব্রাহ্মণ কর্মচারীর সহিত কুমারীকুণ্ড ও বাড়বানল 
ক তীর্ঘদয়ের সেবা করিবার জন্য প্রস্তত হইলাম । সীতাকুণ্ডের 
, "স্বীসাবাটা হইতে “বাড়বানলকুণ্ড” নামক তীর্থ স্থানটা অন্যুন পাচ মাইল 
এ্ক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এখান ১ইতে কুমারাকুণ্ড নামক তীর্থ স্থান 
. শক্কাবার তিন মাইল দুরে অবন্থিত। এই ৮ মাইল পথ সীতাকুণ্ড 
হইতে একাধিক্রমে গমনাগমন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ; কারণ কোথাও 
.. পর্বতের পার্শখদেশ, কোথাও প্রশস্ত রাজপথ, আবাব কোথাও বা বন- 
জঙগলাকুতি স্থান ভেদ করিয়া উপরোজ্ঞ তীর্থ স্থানদ্বয়ের পাদদেশে 
উপস্থিত হইতে হয়। এইরূপ উপদেশ পাইয়া আমরা পদক্রজে বা 
£ গো-শকটের সাহায্য না লইয়া সীতাকুণ্ড ষ্টেশন হইতে বাড়বানল 
নামক তীর্থ স্থানট দর্শন করিতে রেলযোগে যাত্র। করিয়াছিলাম । এই 
:তীর্থ স্কানে রেলে যাইলে সীতাকুণ্ডের পরবর্তী কাড়বা নামক ষ্টেশনে 
/৫ ভাড়। দিয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে তীর্থস্থানটী অন্যন মাত্র 
দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার রাস্তা প্রায়ই সমতল, স্থৃতরাং 
উঠা নামার কষ্ট নাই, এইরূপে অক্লেশে এই পথের উপর দিয়া তীর্থ- 
তীরে উপস্থিত হুইলাম। এই ষ্টেশনের সন্নিকটেই কুমারীকুণ নামক 


তীর্থটী অবস্থিত । 




















কুমারীকুড 


কুমারীকুণ্ড নামক তীর্ঘটা এক অদ্ভুত দৃষ্ত ! ইহা একটা অগ্থিময় 
জলন্ত জলকুণ্ড। এখানে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক সঙ্কল্পসহকারে জল স্পর্শ 
করিতে হয়, কেহ বা স্নান করেন) তৎপরে এখানে পিতৃপুরুষদিগের 
উদ্দেশে তর্পন এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিতে হয়। আমা- 
দিগের পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, যাহারা কুমারীকুণ্ড ও বাড়বানলে 
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ক্সান করিতে ইচ্ছা করেন,তাহার। উভর কুওতেই সান করিতে নাচ 
কিন্তু যাহারা ছুই কুণ্ডে ন্নান না করিবেন ; তাহার! কুমারীকুণ্ডে সন্কর 
পূর্ব্বক জল স্পর্শ, তর্পণ ও হোম করিলে একই তীর্থ ফল প্রাপ্ত হইবেন, 
সন্দেহ নাই । তাহার উপদেশ মত আমরা কুমারীকুণ্ডের জল স্পর্শ 


করিয়া অপরাপর নিয়মগুলি পালনপুবর্কক এখান হইতে ছুইখানি গো- 
শকট ভাড়া করিয়া বাড়বানলকুণ্ডের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম । 


বাড়বানল তীর্থ 


এই তীর্থ স্থানটা সমতলভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে এক মন্দির: 

মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরের প্রবেশ পথের সম্মুখ ভাগের স্থানটা পরিষ্কার ূ 
মারবেল প্রস্তর দ্বারা গাথা । অবগত হইলাম, জনৈক বাঙ্গালী-_যাত্রী- 
দিগের বিশ্রামের জন্য এই স্তানটা নিজ ব্যয়ে বাধাইয়া দিয়াছেন । 
স্কানীক় পাণ্ডাত্র নিকট উপদেশ পাইলাম, শিবরাত্রির সময় এখানে 
অত্যন্ত ভিড় হয়, প্র সময় তীর্থ কুণ্ডটীর দুইটা মুখ খোলা রাখিয়া অপর 
দুইটা মুখ বন্ধ রাখ! হয়, কেন না সমস্ত মুখগ্ুলিই খোল! রাখিলে এক 
যোগে অধিক সংখ্যক যাত্রীর ম্লান করিবার অন্রবিধা ঘটে । মন্দিরা- 
ভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! যাহা দর্শন করিলাম, উহাতে: আশ্চর্যান্িত 
হুইলাম। বাড়বানল নামক পবিত্র কুণুটা চতুক্ষোণাক্লতি এবং দেখিতে 
এক প্রকাণ্ড ডোবার ন্যায় এখানকার পাও স্বতন্ত্র। পুঃরাহিত ঠাকুরের 
নিকট উপদেশ পাহুলাম, এখানকার একজন পাণ্ডার এক যুবতী সুন্দরী 
কন্তার রূপে মুগ্ধ হইয়া ৬্বফস্ুনাথের মোহস্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়? রাজ- 
ছারে বিচারার্থ উপস্থিত হতয়াছেন। বাড়বাকুণ্ডের গভীরতা যে ক 
তাহা অদ্ভাপি কেহ নিণর করিতে পারেন নাই। স্থানীয় পুজ্জারীর 


বাঁড়বানল তীর্থ ৮৫. 


লীন, ইহা পুস্কর তীর্থের স্তায় অতলম্পর্শী, আবার কেহ বলেন, এই 
পাতালের সহিত সংলগ্র আছে। ইহাদের কোন্‌ কথাটা ঠিক 
জানিতে পারিলাম না । সে যাহ! হউক, বাত্রীগণ যাহাতে এই 















রন্দোবস্ত আছে । একথানি খে।টা! লৌহের চাদর প্রস্থে পাচ হল্র 
মাণ তাহার চারি ধারে লোহার জাল দ্বার! বেষ্টিত, এইক্ূপ এক- 
নি চাদর কুণ্ড জলের তিন হস্ত নিয়ে মোটা শিকল দ্বারা ঝোলান 
ট্মাছে। স্থানীয় পাণডারা আপন আপন মাত্রীদিগকে সেই চাদরের 
্ পর সাবধানের সহিত বসাইয়া৷ ম্নানসহকারে ভক্তদিগের মুক্তি পথ 
্ রিফার করাইয়া! দেন, কিন্তু যে সকল যাত্রী এইরূপ ভয়াবহ ও কষ্টকর 
পমবস্থায় মুক্তি ন্নান করিয়া স্বর্গের পরিবর্তে পাতালে যাইবার জন্য ভীত 
ুইবেন, পুরোহিতগণ সেই সকল যাত্রীদিগকে কেবলমাত্র এই পবিত্র 
উ্ওবারি স্পর্শ করাইয়া থাকেন। এ তীর্থেও সঙ্কল্পপূর্বক স্সানাস্তে 
দিত দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম প্রভৃতি নিয়মগুলি পালন করিতে 
ছয় । বাড়বানল কুগ্ডের পৃৰ্বপ্রান্ত কোণ হইতে একটা অগ্রিশিথা অন- 
রর রত দপূ্‌দপ্‌ শব্দে প্রজ্ঘলিত হইতেছে, এবং সব্বনমক্ষে উত্খিত হইয় 
গবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে । এই অগ্রিশিখ! এক অপৃবব দৃশ্ ! 
'লীলাময়ের স্থষ্টির মধে। যে সমস্ত লীলা আছে, তন্মধ্যে ইহা এক অদ্ভুত 
(লীলা ! যে অগ্সিতে জল দিলে তাহার তেজ প্রশমিত হয়, সেই অগ্নি 

হল জলরাশির মধ্যে থাকিয়াও সতত ক্রীড়া করিতেছে, অথচ ন্লানের 
সময় দেই জলের শীতলতা অনুভব হয়। কথিত আছে, যি'ন ভক্তি- 
সহকারে শুদ্ধচিত্তে এই পবিভ্র বাড়বানলে স্নান করেন, আস্তে স্বয়ং 
সদাশিব তাহাকে মুকি প্রদানপূর্বক শিবলোকে স্তানদান করেন। 
[এইরূপ উপরোক্ত কুও়ের সেবা করিয়া ইহার নিকটবর্তী এক স্থানে 








৮৬ তীর্থ-ভরমণ-কাহিনী 


কালতৈরব ও অরপুর্ণাদেবীর দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চারতাৎ 
করিলাম; তৎপরে পথিমধ্যে জবালামুখী .কালীমূ্তিও দর্শন করিলাম । 
কথিত আছে, ভ।ক্তপুবরবক এই কালিকাদেবীর দর্শনে মানব, সকল 
প্রকার আল যন্ত্রণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়। থাকেন ; তাহার পর এখান 
হইতে লবণাক্ষ নামক তীর্থের সেবা করিবার জন্ত প্রস্তত হইলাম । 





লবণাক্ষ তীর্ঘ 

কুমারীকুণ্ড হইতে লবণাক্ষ তীর্থ স্থানটা অন্যুন ছুই মাইল দুরে : 

অবস্থিত। - এই ক্রোশব্যাপী পথ কোথাও পর্বতের পার্শদেশ, কোথাও 
বন জর্গুলাকৃতি স্থানের মধ্য দিয়!, আবার কোথাও বা রাজপথের উপর 
দিয় যাইতে হয়। বাহার! এই হুর্গম পথ চলিতে অসমর্থ হইবেন, 
তাহাদিগকে গো-যানে যাইতে হইবে । বলাবাহুল্য, আমাদিগের 
সহিত স্ত্রীলোক এবং অসমর্থ বালক-বালিক1 থাকাতে বাধ্য হইয়া গো- 
যানের সাহায্যে এই তীর্থের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। লবণাক্ষ 
তীর্থটা এক প্রজবণ বিশেষ । ইহার জল উষ্ণ ও সমুদ্রের জলের ন্যায় 
আস্বাদদে লবণাক্ত ; এই কারণের জন্য এই তীর্থ কুণ্ডটার ন"» "লবণাক্ষ” 
হইয়াছে । লবণাক্ষের সন্গিকটেই বাসিকুণ্ড নামে ছ.।দ একটা কুণ্ড 
বিরাজিত, অর্থাৎ লবণাক্ষ তীর্থকুর্ডের জল উলিয়া বে স্থানে পতিত 
হইতেছে, সেই স্থানটাই বাসিকুণ্ড ঈামে খ্যাত হইয়াছে । পুরোহিত 
ঠাকুরের উপদেশ মত সর্ধপ্রথমে আমর! সকলেই এহ বাসিকুণ্ডের জল 
স্পর্শপুর্বক কায়া শুদ্ধ করিয়৷ তৎপরে ল্বণাক্ষ কুণ্ডে স্নান করিলাম । 
লবণাক্ষ কুণ্ডটী একটা গৃহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহার উপরিভাগে 
এক পার্থে এক স্থান হইতে অগ্রিশিখ! বহির্ঠত হইতেছে এবং নীল" 


নুর্য্যকুণ্ড ৮৭ 
পলা থাকিয়া হহার মাহাত্ম্য 


এ 
শ করিতেছে । এই কুণ্ডের জল অধিক উষ্ণ নহে, কিন্বা স্নান 


র সমন্ন অগ্নি-ক্রীড়া হইবার নিমিত্ত কোনরূপ অহুবিধা ভোগও 
পরতে হয় না) ইহার যে স্থান হইতে অগ্নিশিথা বহিগত হইতেছে, 
স্থানের তীরে পাগার নিযুক্ত একচী লোক বদির়। যাত্রীদিগের 
নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া সংগ্রহ করেন। তীর্থ কুণ্ডটা ষে 
হে অবস্থিত, সেই গৃহের কোনদিক হইতে আলো! প্রবেশের পথ না 
্টাকাতে ইহা অন্ধকারমস্ম অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, এখানে তিল 
নর পর্ণ করিবার নিয়ম আছে। আঁশ্চর্ঘ্যের বিষয় এই যে, এখানে কেবল 
সিকুণ্ড ও লবণাক্ষ কুণ্ড ব্যত্তীত অপর অপর ঘতগুলি জলাশয় দেখিতে 
পাইলাম, তাহাদের মধ্যে সকলগুরিরই জল আশ্বাদে মিষ্ট। কু 
পুহটার বহির্ভাগে কয়েকটী দেবদেবীর প্রতিসূর্তিও দেখিতে পাওয়া যান 
এই তীর্ঘেরও পাও বা! পুরোহিত স্বতন্ত। তাহাদিগকে সাধ্যমত কিছু 
দক্ষিণা প্রদানসহকারে এখানকার তীর্থ নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। 
এইন্সপে লবণাক্ষকুণ্ডের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া এখান হইতে সৃর্ধ্য- 
কুণ্ডের মাহাত্ম্য দর্শন করিতে যাত্র! করিলাম । 


সূর্ধ্যকু্ 


লবণাক্ষকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পূর্ব-পশ্চিমে সূর্্যকুণ্ড নামক তীর্থটা 
বিরাজমান । এই কুণ্ডের জল সর্বদাই উষ্ণভাব অনুভব হয় । এখান- 
কারও পাণ্ড বা পুরোহিত স্বতন্ত্র। তাহাদের সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া সঙ্বন্পপূর্বক ভক্তিসহকারে তীর্থবারি আপন মস্তকে সিঞ্চন 
করিস এখানকার নিয়মণ্খলি পালন করিলাম,তৎপরে এই স্থান হইতে : 













৮৮ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 
সহঅধার! নামক তীর্থ স্থানে যাইবার জন্য 'প্রস্তত ভইঈলাম, কিন্তু উপ! 


রোক্ত তীর্থ কয়েক্টীর সেবা! ও দর্শন করিতে বেল! অত্যন্ত অধ 
হইয়াছিল, সুতরাং সীতাকুণ্ডের পাগ্ডার লোক যিনি আমাদিগের সঙ্গ 
ছিলেন, তাহার উপদেশ মত সেই গ্রামে তাহারই পরিচিত এক ব্যক্তি; 
বাটীতে সদলবলে েদিনকার মত বিশ্রাম স্ুথ অনুভব করিয়া প 
দিবস যথাসময়ে সহস্রধারার মাহাত্ম্য দর্শন করিখার জন্ত যাত্র। করিলাম 


সহত্রধার। তীর্থ 


হুর্যাকুণ্ড হইতে *সহত্রধারা* নামক তীর্থ স্থানটা অন্ন আদ্ধী মাই, 
দূরে অবস্থিত। এই অদ্ধ মাইল পথ ছই পর্বতের মধাস্থল দিয়া গমন, 
করিতে হয়। সহম্ধারাও এক অপূর্ব দৃশ্ ! প্রায় ছুই শত হস্ত উচ্চ 
এক গিরিশৃর্গ হইতে অবিরত বরণার জল প্রচণ্ড বেগে নিঃস্যত হইয়) 
পর্বতের নানা স্থানে উচ্চ শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সহত্রধারে 
ইহার জল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে ; এই কারণে ইহার নাম সহস্র" 
ধারা হইয়াছে । সহ্অধারার দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর ! কবির কল্পনা- 
তীত ! লেখনীর দ্বারা ইহার সৌন্দধ্য ব্যক্ত কর অলাপ্য। কত পরি- 
শ্রান্ত যাত্রী মনের স্থখে এখানে এই সহশ্রধারা« পরপ্রান্তে প্রশস্ত 
প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া ইহার নির্মল জলে স্নানপুর্বক পরিতৃপ্ত হইতে- 
ছেন এবং প্রাণ ভরিয়া লীলাময়ের অপুবব সৃষ্টির মধ্যে তাহার নানা 
প্রকার স্থষ্ির মৌন্দধ্য দর্শন করিয়া তাহারই প্রশংসা করিতেছেন, 
তৎসঙ্গে আপন আপন শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যর সার্ক বিবেচন। 
করিতেছেন । বলাবাহুল্য, আমরাও এ বিষয়ে কোনটাই বাদ দিই 
নাই। স্থানীয় পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, এই সহশ্রধারার জল 


গুরুধূনী তীর্থ ৮৯ 


[সলিলা মন্দাকিনী নদীর সহিত সংযুক্ত আছে । এই নিমিত্ত সহত্র- 
রার তীরে বসিয়া যথানিয়মে মন্দাকিনীর উদ্দেশে সম্কন্ন ও তর্পণ কাধ্য 
সন্ন করিতে হয়। তীর্থ স্থানের সন্গিকটেই যাত্রীদ্দিগের বিশ্রামের 
শত একখানি করোগেট টীনের ছাদযুক্ত গৃহ আছে, আবশ্তক মত 
ক্তগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া থাকেন । এইবূপে এখানকার নিয়মগুলি 
লনপৃর্ধবক ব্রঙ্গকুণ্ড নামক তীর্থে যাত্রা করিলাম | 





্রহ্মকুণ্ড তীর্ঘ 

সহশ্রধারার সন্নিকটে এক অস্থাচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে 'জঙ্গলাবুত 
হানে ব্রহ্মকুণ্ডটী অজ্ঞাতভাবে বিরাঁজিত । এখানে পুরোহিতের সাহায্যে 
মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয় এসং ভক্তিসহকারে ইহার পবিত্র 
বারি মস্তকে সিঞ্চন করিতে হয়। ব্রহ্গকুণ্ডে উল্লেখযোগ্য এমন কোন 
কিছু মাহাত্ম্য দর্শন পাইলাম না, তবে ইহার জল ঈষৎ উষ্ণ ও লবণাক্ত 
মাত্র, আরও এই কুণ্ড মতধ্য সদাসর্বদা এক প্রকার বুদৃবুদ উঠিতেছে, 
ইহাই ইহার মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম । 


গুরুধুনী তীর্ঘ 


ব্রহ্মকুণ্ড হইতে এই গিরিশৃঙ্গের পাদমূলে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ড! 
ঠাকুর ইহার নিয়ভাগের এক স্তান নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ইহাই 
“গুরুধুনী তীর্থ” । গুরুধুনীর মাহাস্ম্য অদ্ভুত! এখানে দৃষ্টিপাত করিলে 
কেবল পাহাড় গাত্র হইতে অগ্রিশিখা দেখিতে পাওয়] যায় ; শ্রী অগ্রি- 
শিখাই গুরুধুনী নামে প্রদিদ্ধ। এই তীর্থে অগ্নি স্পর্শ ও প্রণাম ভিন্ন 


৯৯ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 


অপর কোন কাধ্য নাই। জীতাকুণ হইভে বহির্গত হইয়া এখানে যে 
সকল তীর্থ স্থানের অলৌকিক দৃশ্ত সকল নয়নগোচর হইল, উহা! এক 
সুথে কত প্রকাশ করিব, এক হস্তে লিখিয়া কত বর্ণনা করিব। ফল 
কথা, এখানে যে সকল অদ্ভূত অদ্ভুত দৃশ্ত এবং সৌন্দর্য দর্শন করিলাম, 
উহাতেই অর্থ ব্যক্স এবং পরিশ্রমের সার্থক বিবেচনা করিতে লাগিলাম । 
উপরোক্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শন ও স্পর্শনসহকারে সেদিনকার মত 
বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম, কারণ এই অপরিচিত স্থানে ক্রমাগত 
ছুই দ্িবস অনিদ্রা ও অনিয়মে আহার এবং সদুন্নত পাহাড়ে আরোহণ 
ও অবতরণ করিয়! অত্যন্ত ক্লাস্ত হইরাছিলাম । 





এচক্দরনাথদেব দর্শন যাত্র। 


পর দিবস প্রত্যুষে ভগবান চন্দ্রনাথদেবজীউর পবিত্র নাম উচ্চারণ- 
পুর্বাক পাগার সহিত বাসাবাটী হইতে নিল্ঞণান্ত হইয়। যথাসময়ে স্দল- 
বলে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । স্থানীয় 
পুজারী ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই অতুযুচ্চ বিস্তত গিরি 
মধ্যে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত। যথা_-১। উন্ঃঞ1টী শিবের 
বাটা, ২। ৬বিক্পাক্ষদেবের দেবালয়, ৩। পাতাল ১ঞএা, ৪1 ভগবান 
চন্দ্রনাথদেবজীউর দেবালস্স । বলাবাহুল্য, ন্দ়ং স্বয়স্ুনাথও এই প্রশস্ত 
পাহাড়ের এক স্থানে বিরাজমান থাকিয়া তক্তদিগকে দশনদানে উদ্ধার 
করিতেছেন। | 

৬চন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে 
বিষুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর দক্ষিণ হস্তের অদ্ধাংশ পতিত হওয়ায় করুণামন্ী 
জগজ্জননী দেবীভবানী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া জগতৎপাত। ভগবান চন্দ্র 


৬চন্দ্রনাথদেব দর্শন যাত্র। ৯১ 


পরের সহিত মিলিতা হওয়াতে এই স্থানটা অধিকতর পুণ্য তীর্থ- 
তে পরিণত হইয়াছে । ভগবান চন্দ্রশেখরের দেবালর় এক অত্যুচ্চ 
তের শিখরদেশে প্রতিঠিত। যে পর্বতের উচ্চশৃঙ্গে তিনি অবস্থান 
রতেছেন, এই দেবের নামানুসারে এ পর্বতটা চন্দ্রনাথ পাহাড় নামে 
সিন্ধ হইয়াছে । ইহা! সমতলভূমি হইতে প্রায় ১১৫ ফিট উচ্চে আপন 
ঙ্গাপরি ভগবানকে স্থাপিত করিয়া গর্বতরে তাহার মহিমা প্রকাশ 
রিতেছে। 
এই অত্যুচ্চ পর্বতের পাদমূলে পৌছিদ্না একবার ইহার শিখরদেশে 
টুষ্টিপাত করিয়াই মহ! ভাবনায় পড়িলাম, কারণ আমাদের দলমধ্যে যে 
দকল অসম স্ত্রী পুত্রগণ আছে, তাহাদিগকে লইয়া এই অত্যুচ্চ গিরি- 
পৃঙ্ষে কিরূপে আরোহণপুর্বক ভগবান চন্ত্রশেখরজীউর শ্রীচরণ দর্শন 
লাভে মহাত্রত উদ্যাপন করিব? যে দেবের দর্শনের কাঙ্কাল হইয়া 
কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট সহ্‌ করিয়া এখানে সকলে কত উৎসাহপুর্ণ 
হৃদয়ে উপস্থিত হইলাম, আপনার সেই তক্তবৃন্দকে কোন অপবাধে 
দর্শনদানে বঞ্চিত করিবেন প্রত ? এইরূপ চিন্তা করিতেছি এবং এক 
মনে এক প্রাণে তাহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছি, এমন সময় দেখি- - 
শাম, সেই স্থানে কতকগুলি অল্প বয়স্ক ভিক্ষাজীবি দূর হইতে যাত্রী- 
সমাগম দেখিয়া কিছু লাভের প্রত্যাশায় অকুতোভক়ে আনন্দে নৃত্য 
করিতে করিতে “জয় করুণয় ভগবান হ্থয়স্নাথ কী জয়”। “জয় 
ভূতনাথ ভগবান কী জয়”, পপ্রমভরে এইরূপ কত প্রকার জয়ধ্বনি 
উচ্চারণসহকারে তরী সোপানহীন গিরিগাত্র অবলম্বনে উচ্চে আরোহণ 
করিতে আস্ত করিল। বাস্তবিক তাহাদের সেই নির্ভীকতা ও উৎ- 
সাহপূর্ণ জয়ধবনিতে আমাদের সকলকার হৃদয়ে যেন ভরসা জম্মাইয়া 
দিল। বোধ হয়, করুণাময় চন্দ্রনাথজীউ আমাদিগকে চিত্তিত দেখি! 





৯২ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 
নি রঃ শািীসিসি 
তাহার ভক্তগণের বাসনা পুর্ণ করিবার জন্যই কৃপাপুরর্বক এই সক 
এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়। আমাদের হৃদয়ে বল€ 
ভরস! প্রদ্দানের নিমিত্ত পাঠাইয়া থাকিবেন। এইরূপে তাহাদের 
দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিছে! 
আমরাও তখন পা'গ ঠাকুরকে অগ্রগামী করিয়া গিরিগাত্র বহিয়] ধীরে 
ধীরে উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত আরোহণও নহে, 


অনেক স্থান আরোহণপুর্ব্বক পুনরায় 'অবরোহণ করিয়া আবার উদ 
৫ 










উঠিতে হয় । এইরূপে আরোহণ ও অবরোহণসহকারে যথায় উনকোটা; 
শিবের বাটী আছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, এই উনকোটা! 
শিবের বাটা ফাইতে রাস্তার ছুই-এক স্থান বড়ই ছুর্গম । ইহার এক? 
স্থানে একটা বৃক্ষের পারব দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা, নিয়ে গভীর গহ্বর, 

সেই বৃক্ষটী অবলম্বন করিয়! অতি সন্তর্পণে যাইতে হয়; আবার ইহার 

এক স্থানের পথ এত ঢালু যে বিশেষ সাবধানে না নামিতে পারিলে, | 
উপর হইতে নীচে পতিত হইবার সম্ভাবনা মাছে । এই স্থানের ছুই 
ধারেই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ অহ্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী, তাহার মধ্য দিয় 'গ্রাশস্ত 
রাস্তা ঘুরিয়া-ফিরিয়া উঠিয়া! নামিয়া চলিমাছে, অনেক স্তলে এই সঙ্গীর্ণ 
পথে ঝব্রণার জল বহিয়৷ যাইতেছে, কি ভয়ানক দুর্গম »থ এই স্থানটা 
একবার মনে হইলে অগ্ভাপি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। 


উনকোটী শিবের বাটা 


যে স্থানে উনকোটী শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, তথায় স্থর্ণ্য- 
কিরণ ভালবূপ প্রবেশ করিতে পায় না । এখানে শৈলগাত্রে একটী 
শুহা আছে, ও গুহার মধ্যে দুই-তিন হাত উর্ধে অর্থাৎ হস্ত দ্বারা যাহা 
স্পর্শ করা যায়, এমন স্থানে কোটকের ছাদ হইতে অনেকানে ক ছোট 
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৬বিরূপাক্ষদেব ৯৩ 


















টি্িভাবতঃ গাভীর বাটের মত ও অপেক্ষাকৃত লম্বা আকারের শিব- 
দর্শন করিয়া চমত্কুৃত হইলাম, এগুলির অবস্থ। দর্শন করিয়া 
স্ত ধাবা খোদ্দিত বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্যের বিষয়, এই 
লিঙ্গের উপরে ও পার্থে ঝরণার জল অবিরত ঝরিতেছে ; 
লই বোধ হয়, প্রকৃতিদেবী মনের স্থুখে যেন কেবল বরণার জলে 
॥লিব 2ইদিকে পুজা! করিতেছেন। এখানে কোন পাণ্ড থাকেন 
বং কখন যে ইহাদের পুজা হয়, অবস্থা দেখিয়া এরূপ মনেও হয় 
5 স্থতরাং বাত্রীদিগের এখানে কোনরূপ পুজার ব্যবস্থা নাই। 
ট্াভিদহকারে দেবতাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামমাত্র করিয় 
্রাসিতে হয়। পাঠকবর্ের চিত্তরঞরনের জন্য এখানে উনকোটা শিবের 
টা ও ৬বিরূপাক্ষদেবের দেবালয়ের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 
ন্দিরটা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এক শৃরঙ্গে এই জেলার অন্তর্গত শাকপুর!1 
ঘামের জমীদার স্বর্গীর জানুলাল নামে এক লালা নিম্মাণ করিরা আপন 
চী্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 


৬বিরপাক্ষদেব 

উনকোটা শিবের দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থানটা সঙ্কীর্ণ ও যথা 
হইতে ঝরণার জল নিঃস্যত হইতেছে, এ রাস্তায় কতক দূর ফিরিয়া 
'আসিয়া এই পব্বতেরই এক পথ দিয়! উপরে আরোহণ করিতে আর্ত 
করিলাম? এইরূপে কিয়্দুর উপরে উঠিয়া গিরিরাজের এক শৃঙ্গে 
বিরূপাক্ষ মন্দিরে ৬বিরূপাক্ষ মহাদেবের দর্শন পাইলাম । চন্দ্রনাথ 
পাহাড়ের ছুইটা শৃঙ্গ আছে। এক শৃঙ্গে ৬বিনূপাক্ষ মহাদেব, অপর 
শৃঙ্গ যাহা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তথান্ন ভগবান চক্ত্রনাথ- 
ভীউর দর্শন লাভ হয়। 


৯৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





৬চন্দ্নাথ ও বিরূপাক্ষদেব উভন্নই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ । এখ 
বিরূপাক্ষদেবের পুজার কোন বিশেষ ধুমধাম নাই। সামান্তত 
দেবতার নিত্য পজ। হইয়! থাকে, ভোগরাগেরও কোনরূপ জমব 
ব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম ন1। প্রত্যহ যথানিয়নে একবার এখানে এ 
জন পুরোহিত আসিয়! ৬বিরূপাক্ষ মহাদেবের পুজা করিয়া থাকে 
সে যাহা হউক, যে দেবের দর্শনের জন্য আপন আপন গ্রাণ তুচ্ছ ৫ 
করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে মন্দিরাভান্তরে সেই ভগবা, 
বিরূপাক্ষদেবের কৃপায় নির্ধ্বিত্ে তাহার দর্শন করিয়! নয়ন ও জীঝ 
সার্থক করিয়! আপন আপন ব্রত উদ্ভাপন করিলাম । এই মন্দি 
স্থানটা মানব কোলাহলশৃন্ত ও নির্জন। মন্দির সম্মুখেই পার্ববতীয় বা 
ও বেত্র-বন দেখিতে পাওয়| যার । ৰা 

৬বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরের আরও কিঞ্চিৎ উপরিভাগে আরো! 
করিবার সময় দেখিতে পাইলাম যে, এই পাহাড় হইতে এক স্থানে 
একথানি শিল1 খণ্ড স্বাভাবিকভাবে ভগবানের আদেশে পতিত থাকিয় 
ভক্তগণকে ৬চন্দ্রনাথদেবজীউর দর্শনের সুবিধার জন্য এক শৃঙ্গ হই 
অপর শৃশগে যাইবার নিমিত্ত সেতুর স্তায় কার্ধ্য করিতেছে । এই 
অপ্রশস্ত শিলাখণ্থানি এবপ ভয়াবহ অবস্থায় পাঃ'ড়ের উচ্চ গাও 
সংযুক্ত আছে যে, যদি দৈবাৎ কাহারও পদশ্থলন হয়, তাহা হইবে 
নিশ্চয় তাহাকে হয়, ৬চন্দ্রনাথ না হয়, ৬বিরূপাক্ষদেবের পদপ্রান্তে 
জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। স্থানীয় পার নিকট অবগত হইলাম, 
এই দেবতার এমনি মাহাত্ম্য যে পুরাকাল হইতে এ পধ্যজ্ঞত কত যাত্র 
ইহার উপর দিয়! গমনাগমন করিতেছেন বা করিয়।ছেন, কিন্তু কখনও 
কাহার বিপদ ঘটিয়াছে এরূপ সংবাদ আমাদের নিকট আসে নাই। 
সে ধাহা হউক, এই সেতুর নিকট আমরা! সদলবলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম 


৬বিরূপাক্ষদের ৯৫ 


টটারবার সমন কত ভিথারী আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, 
নাহার ইয়ত্তা নাই। বলাবাহুল্য, আমরাও সাধ্যমতে যৎঝিঞ্চিৎ দানে 
ন্ট করিয়া তাহাদিগক্ষে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিলাম এবং 
ৎপশ্চান্ভাগে উহাদের দেখাদেখি আমরাও প্জয় ভগবান চন্দ্রনাথ 
মীকীজয়”। এইরূপ পূর্ব কথিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে ৬চন্ত্র- 
নাথদেবজীউর দর্শনের জন্ পুনর্বার গিরিগাত্র উপরে আরোহণ করিতে 
লাগিলাম। এ পথেও কোনরূপ বাধা সোপান নাই, স্থতরাং উচু নীচু 
প্রস্তরখণ্ড অবলম্বন করিয়া কোন স্থানে ব বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ববক 
উঠিতে লাগিলাম, পথটা ঢালু ও অপ্রশশ্ত__ইহাঁতে অনেকেই মনে 
করিতে পারেন যে, এই সকল স্থান অত্যন্ত ছুর্গম । আমি কিন্তু বাস্ত- 
বিক পেরূপ কষ্ট অনুভব করি নাই, বরং বৃক্ষমূল আশ্রদ করিয়া আরো- 
হুণ করা সোপান অপেক্ষা স্ববিধাজনক মনে করিলাম । প্রমাণস্ব্ূপ 
দেখুন, এই পথে স্ত্রীলোক ও ছোট বালক বালিকাগণ পর্য্যস্ত অনায়াসে 
নিব্বিপ্সে উঠিয়াছিল। 

যে স্থানটা ঢালু, সেই স্থানের নীচের দিকে যাইবর জন্তা একটা 
পথ দেখাইয়া! পাণ্ড| ঠাকুর বলিলেন, ষগ্ঘপি তটপনারা পাতালপুরী 
দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পথ দিয়! এ্রথমে পাতাল- 
পুরীতে হরগৌরীর যোনি-পীঠ দর্শন করিগা তৎপরে ভগবান চন্দ্রনাথ 
মহাদেবজীউর দর্শন করিবেন, কারণ পাতালপুরী হইতে এমন কোন 
পথ নাই, ষদ্ধারা আপনারা বাহিরে বহির্গভ ভই তে গারিবেন, সুতরাং 
পাণ্ডার উপদেশ মত এ পথ 'দয়া ভিথারীদিগরকে সঙ্গে জইয়া এতক্ষণ 
সময়ে যত উর্ধে উঠিয়াছিলাম, পুনরার তত দূঝ নাগিন পাতালপুরীতে 
পৌছিলাম। ভিখারীদিগকে সঙ্গে লইবার ক:ণ আর কিছুই ছিল 
না, কেবল দলপুষ্টি করা মাত্র কেন না ঘি ফোন হিংঅ্ক অন্ত এই 
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পাতালপুরীতে অবস্থান করে,লোক অধিক থাকিলে প্রাণভয়ে তাহাকে 
পলাইতে হইবে । বলাবাহুল্য, এই চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাতালপুরা 
হইতে পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গ পধ্যন্ত গুহার মধ্যে যে কত সাধু সন্গ্যাসীর 
বাস স্থান আছে--উহা! বর্ণনাতীত । অধিকাংশ সন্্াসীরা আপন 
আপন ধুনী প্রজ্ৰলিত করিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে গঞ্জকায় দম দিয়া 
চক্ষুদ্বয় রক্বর্ণপুর্বক মধ্যে মধ্যে “জয় শঙ্কর চক্রনাথ স্বামী কী জয়” 
শব্ধ উচ্চারণ করিয়া] ভগবানের মহিম! প্রকাশ করিতেছেন । এই সকল 
সাধু সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন করিলে শক্তির উদয় হয়। 


পাঁতীলপুরী 

পূর্বোক্ত এই ঢালু পথ দিয়া পাও! ঠাকুর ও ভিথাবীদিগরকে অগ্র- 
গামী করিয়া অতি কষ্টে বথা স্থানে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
স্বীলোকাদ্গের তীর্থ দর্শনের সহিষুণতা দেখিয়া আমি বিস্মকাখিষ্ট হই- 
লাম; কারণ আমরা পুরুষ হইয়া! এই অন্ুঞ্চ পাহাড়ে উঠিতে বা 
নামিতে যে কিরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, উহা আ ঢাই বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আমি একবার ব্যঙ্ছণ্, মামাদের দলস্থ 
সত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এবার এই গপ্াতালপুরীতে হর- 
গৌবীর দর্শন করিরাই আমরা স্বদেশ যার কাঁগব, কারণ এইরূপ কষ্ট- 
কর তীর্থ স্থান দশন আর সহ করিতে পারি না» তাহারা যে ক্লান্ত 
ন। হুইয়াছিলেন, এরূপ ত আমার মনে হয না, তথাপি পৃজনীয় মাতা 
ঠাকুরাণীর নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ পাইলাম, উহ্হাতেই আমার 
চৈতন্তলাভ হইল । তিনি উত্তর দিলেন যে, ধখন একে একে এখান” 
কার প্রায় সমস্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করিয়াছি, তখন অবশিষ্ট যে 





অধান গ্রন্থক!র 





বধ ভ্রম কী 


-পিনিস্শিশ্শীী 


দ্বারকাপুরী 
(দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ ) 


২ গুজকাট প্রদেশে কচ্ছ দাগরোপকন্ঠে ছ্বারকা অবস্থিত। কলিকাতা 
কত রক! যাইতে হইলে, প্রথমে হাওড়া ঠেশন হঈতে বোম্বে, তৎপরে 
ইটারযাগে সমুদ্রের উপর ভাঁসিতে তাদিতে জনাকাসে তীর্থ তীরে 
হিতে পারা যায়, কিন্ধ বাহার] প্রথমে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিসে 
1 ঘকল শন করিরা হতিদ্বারে যাউবেন, অথবা দাকিশাতে। 
রামেধরদীভর ঘশনে ঘাত্রা করিবেন, তাহাদের পক্ষে এই ছুই স্থান 
ক£তে বোষ্বে বাইলে সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে । 

ঁ বোন্ধে নগর 

$ বোস্ছে-দাগরেজ উপর অবস্থিত, এই নিমিভ এই স্থানটী অভিশর 
স্যাকর। ষ্টেশনের অনতিদুরে নগরটী গর্ধভরে আপন মস্তক উন্নত 
বিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবায় জন্য বিরাঁজ করিতেছে 7 ইহাঁৰ 
স্্দকই সাগরে বেট্টিত। বোম্বে কলিকাতার স্যার সমৃদ্বশালী ও রাঁজ 
, ইহার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম । এই নগরী কলিকাত: 
'পক্ষা আয়তনে অনেক ছোট হইলেও ইহার রাস্তাগুলি পরিফার ও 
নন রং ভি । কলের জল, গ্যাস, দ্রীম গাড়ী, ঘোর 
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চৌতল অট্রালিকাগুলি বর্তমান থাকায়, ইহা এক অপূর্ব শোঁড 
শৌভিত হইয়া আপন সৌন্দধ্য প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক; 
রাস্তার উপর ট্রাম চলিতেছে । এই অকল রাস্তার ছুই ধারে ন 
প্রকান বিবিধ ধরণের দোকানগুলি সজ্জিত থাঁকাতে ইহার শোভা আ 
বৃদ্ধি হইয়াছে। সহরের মধ্যে কোথাও কোনরূপ আহারীয় সাম 
অভাব দেখিতে পাওয়া যাঁর না। কোন বিদেশী লোক সহসা এখা 
উপস্থিত হইলে, মাদ্রাজের শ্ায় বাসী ভাড়া করিতে পারিবেন নাঃ কা 
এ প্রথা এখানে নাই । বিদেশী যাত্রীদিগের বসবাসের জন্য স্থানে ? 
বিস্তর ধশ্মশালা আছে, তন্মধ্যে পুণ্যাস্থা ভাটিয়ারার 'ধর্মশালাই প্র 
কারণ এথাঁনে বাঁস করিবার সমর গৃহস্বামীর সুব্যবস্থার গুপে কাহাঁচ 
কোনরূপ কষ্টভেগ করিতে হয় না। ব্যবনা উপলক্ষে এখানে অ 
বাঙ্গালী গৃহস্থ, বিশেষতঃ বিস্তর ঢাঁকাই কর্দকারদিগকে স্ত্রী-পুত্র ল 
বসবাস করিতে দেখিতে পাইলাম । 

যাহারা স্বাধীনভাবে এখানে আসিবেন, ভীহারা ইচ্ছা করিলে হো? 
বান করিতে পারেন । হোঁটেলের বন্দোবস্ত অতি ম্ুন্দর, 7 
পরিবারবর্গ লইব1 তথাঁয় থাকা সকল বিষয়েই অন্তরি+। | বোম্বেতে 
গুলি হোটেল আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ও কাঁশ্মিরী এই হুহটী হোঁটেলই বিখা 
পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বোন্বে সহরের প্রধান রাস্তার একটি 
প্রদত্ত হইল । 

কোঁন বিদেশী বিশেষত: কোন ধনী ব্যক্তি বোম্বে সহরে পদার্পণ ক' 
হোটেলে স্থান দিবার নিমিত্ত বিস্তর দালাল অন্কুরোঁধ করিতে থা; 
আমরা তীর্থ খাঁর, স্্রীপুত্র সঙ্গে ছিল, সুতরাং আমরা ধর্মমশালা 
অবস্থান করিয়াছিলাম । বোম্বে সহরের স্ত্রীস্বাধীনতা অত্যস্ত এ 
অর্থাৎ অবরোধ প্রথ! এখানে নাই । স্থানীয় জ্্রীলৌকদিগের স্বাধীঃ 
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খানে ইংরাঁজ রাজের সুশাসন গুণে হিন্দু: মুসলমান, খুষ্টাীন, গুজরাটি, 
ঠীরাটা ও ভার! ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক একত্রে অবাধে বসবাস 
ক্রিয়া সথ সচ্ছন্দে দিন যাঁপন করিতেছেন । প্রত্যহ অপরাহ্ৃকাঁলে যখন 
রুই সকল সম্প্রদারের স্ত্রী-পুরুষগণ আনন্দে বিভোর হইয়া, একত্রে সাগর 
ক্টারে শীতল শিগ্ধ বাকু সেবন করিবার জন্য বিচরণ করিতে উপস্থিত 
ক তখন পেই ললনাদিগের স্বাধীন ভাবে বিচরণ অবলোকন করিলে 
ঠ্াস্ুগারা হইবেন। ছুই এক দিনের জন্য এই সহরে উপস্থিত হইয়া 
ল্লাধামত অবিবাসীদিগের আচার ব্যবহার এবং স্থষ্টিকর্ভীর ও ইংরাঁজ 
বাহাদুরদিগের কীতিপূর্ণ দৃশ্য সন্দর্শন করিলে আশ্রর্ধ্য বোধ করিবেন 
সন্দেহ নাই । 

বোন্বেতে উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ষ্টব্য স্থান গুলির শোভা দর্শন 
'করিতে অবহেল] করিবেন না £- 

১ লাটভবন, ২। বোন্ধে ফোর্ট, ৩। আপ বন্দর, ৪ ' হাইকোর্ট 
৫। বোষ্বাদেবীর দেবালয়, ৬। ম্হাঁলছমীজীউর মন্দির ৭। বাঁখালনাঁদ 
৮1 বোস্বাই পৌঁতাশ্রয় । এই সমস্ত শোভা দর্শন করিয়া সহর তাগ 
করিবার পুর্কেবে এলিফাঁণ্ট। গহ্বরের দৃশ্য কর্তব্য বৌধে দর্শন করিবেন ! 
বোম্বাই নগরটা দেখিতে যেরূপ নয়নানন্দদাঁয়ক, উনর চারিদিকের দুশ্ঠাও 
তেমনি মনোহর ! এই নগরটী অতি অনুকূল স্থানে স্থাপিত বলিয়। 
বাণিজোর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক অর্থাৎ সুগম, ফলে এমন বাণিজ্য 
বন্দর বা পোতাশয়ের স্তায় প্রাচ্দেশ আর দ্বিতীয় নাই বলিলে তাত্যুক্তি 
ইয়না। বোগ্ধাই পুর্জে দ্বীপ ছিল, এক্ষণে প্রীয়দ্বীপে পরিণত হইর্লাছে । 
ইহার উত্তর দিকে রেলওয়ে কোম্পানী পাকা বাব নিশ্মাণ কৰিয়া কালের 
সহিত সংযুক্ত করাতে সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন, তাঁহার উরত্তা 
নাই। সমুদ্রপথে বোশ্বাইএর নিকটবর্তী হইতে যে সকল দৃশ্থ. নয়নপথে 
পতিত হয়, উহ অতি মনোমুগ্ধকর, কিন্তু পশ্চিমঘাঁট পর্বতমালা নিকটে 
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থাঁকাঁতে নগরটা অধিক দূর বিস্তৃত বলিয়া অন্থুমাঁন হয় না । তীরে 
: সন্গুথেই বিশাল পোঁতীশ্রর, তথায় ছোট ছোট দ্বীপে পরিপুর্ণ।  এখাচ 
দেশী জাহাজের সাদা পাইলগুলি দুর হইতে দেখিলে যেন এক এক? 
বকপক্ষী উড়িতেছে বলিয়া! বৌধ হয়, তদ্যতীত বড় বড় জাহাজেরও গতি 
বিপি এখানে দেখিতে পাওয়া বাঁয়। সমুদ্রের তীরেই ডক, মালগুদাম ং 
আড়াই ক্রোশ ব্যাঁপী একপ্রকার আল্খাবীধ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
বোষ্ব(ই দ্বীপটী সমতল, সাড়ে পাঁচ ক্রোঁশ দীর্ঘ এবং দেড় ক্রো 
প্রস্থ ৷ ইহার দুই পার্খে ছুইটা অন্ুচ্চ গিব্ি দণ্ডায়মান থাকিয়া সহবে? 
সোন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এই দুইটী পাহাঁড়ের মধ্যে একটী অধিক 
দা, সেই দীর্ঘ গিরিরাঁজ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইর1 কোলাবা-পয়ে 
নানক স্থানে সংঘুক্ত হইরাছে। পশ্চিম দিকে সফুদ্র তরর্দের আক্রদ্ 
এই কোলাব। পরেন্ট হইতে পোতাশ্রয়ের রক্ষা হইয়া থাকে । অপরট 
মলয় পর্বত পর্যন্ত প্রনারিত হই! শেষ হইয়াছে! এই ছুই রেখাঁর ঘবোঃ 
“বাক্বে” পোতাশ্রয়েব উচ্চশিরে বোশ্বে ফো্ট প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানে 
চাঁপিদিকেই বপতি পূর্ণ নগর শোভা পাইতেছে । এই সকল নগরের এর 
দিকের প্রাচীর ভা্দিকা এক্ষণে হুর্গের ভিতর সওদাগর দিগের কার্্যালা 
প্রতিচিত হঈযাছে। 
বোম্বাই নগরে পশুদিগের নিমিত্ত একটা চিকিৎসাঁলয়, জৈন মম্প্রদ'? 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উঙ্ন৷ পিঞ্জরপোঁল নামে খ্যাতি । দাহ পিঞজরপোঁে 
স্থানীয় প্রাচীন গো, অশ্ব, মেষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি এবং পক্ষীকৃল পধ্যঃ 
শুনা হইয়া থাঁকে। 
বোগ্াই সহরে যে সমস্ত ধনবাঁন ব্যক্তি বাস করেন, তাহীদের মধ 
অধিকাঁংশ লোকের বিলস-ভবন বা বাগানবাড়ী মালাবার পর্বতের উপরি 
ভাগে নির্দিত আছে, এ সকল সুসজ্জিত বিলাসভবনের সৌন্দরধ্য নয়নগোচৰ 
হইলে আত্মহারা হইতে হয়। এইস্থান হইতে নগর ও সমুদ্রের দৃশ্য অরি 
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দি পাহাড়ের একপ্রাস্তে লাটসাহেবের শ্রাসাদ গর্ধভরে আপন 
পা ব্রেস্তারু করিয়া রহিয়াছে এই পাহাড়তলি এবং সমুদ্রতট আড়াই 
রাশ অতিক্রম করিলে আপল্পো বন্দরে উপস্থিত হওয়1 মায় 

বিলাতি ডাক ও গোরা দিপাইগণ বোদ্বাই হইতে রওনা হর, আবার 
[নাত হতে জাহাজের সাহাধো ডাঁক ও গোরাঁরা এইস্থানে আসিয়া 
বভরণ করিয়া] থাকেন । বোগ্াই নগরটী রেল দ্বারা প্রায় ভাঁরতবধের 
কল অংশের সহিত সংযুক্ত হইরাছে 7; এই নিমিত্ত এই নগরে নানীজাতীয় 
বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদধারী লোকদিগকে দেখিতে পাঁওয়ণ যাঁয় । 





এলিফাণ্টা গহ্বর 


সহর হইতে এই প্রাচীন গিরি গহররের বিখ্যাত গুহার শোভা দর্শন 
করিবার ইচ্ছা! করিলে, সাঁগরতট হইতে বোটের সাহায্যে প্রায় তিন 
কাশ পথ বাইতে হর । এই গহ্বরে হিন্দুরা পাহাড় কাটিয়া যে সকল 
£ বা সুন্দর সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন উহা অতি অদ্ভুত, দর্শনে 
গ্রহারা হইতে হয়। এরূপ সুন্দর কারুকার্ষ) বিশিষ্ট মন্দির বোধ হয় 
ভাবতবর্ধ মধ্যে অপর কোন স্থানে নাই এখানকার প্রাচীন ঘাটের উপর 
পাথরের এক প্রকাণ্ড হস্তীমুক্তি গরতিষ্ঠিত থাকায়, পর্ভ,গিজেরা সেই হস্তীর 
নামান্তবারে এই দ্বীপতী “এলিকান্ট কেপ” নামে প্রচার করেন । 

এলিফণান্ট কেপের পশ্চিমন্থ পাহাড়, সমুদ্র হইতে ১২৪ হত্ড উচ্চ, 
এইস্থানেই সেই বিখ্যাত বুহৎ গহ্বর শোভা বিস্তার করিয়া আছে । 
কথিত আছে, এক সুবৃহতৎ অথগ্ড পাথর কাটিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে, 
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবেশের ছার দৃষ্ট হয় কিন্তু প্রধান দ্বার উর দিকে, 
সন্থুখে অনেক প্রশস্ত চাতাল--ন্বীপটা ছুই প্রকাণ্ড সম্পূণ ও ছুইটী অন্ধ 


নার 
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নির্ষিত স্তস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়? আছে! 

. এখানে একনি উচ্চ ও স্থুল শৈলের নিষ্ভাগে তিন পথ গ্রসালিভ হস 
ফ্বাছে, এ সকল শৈল পথে নানাজাতীক় বনলতা থাকাতে এই পথের দৃষ্ধ 
অতি মনোহর দেখায় । মধ্যে তিনটা প্রকোষ্ঠ, তাহার মধ্যস্থলের প্রকোষ্টে 
প্রধান দেবালয় আর ছুই পারছে ভুইটা ছো'টি ছোট কক্ষ দেখিতে পাও 
সায় । 

প্রধান মন্দিরট দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৮৬ হস্ত, ২৬টা সম্পূর্ণ ও ১৬টী আদ 
নিশ্মিত স্তস্তের উপর স্থাপিত, এক্ষণে সেই ২৬টী সম্পৃণ স্তম্ভের মধ্যে ৮ট 
স্তস্ত ভগ্ন প্রার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্তস্তগুলির উচ্চতা ১, 
হইতে ১৩ হস্ত প্রমাণ হইবে । 

মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে ১৩ হস্ত উচ্চ ত্রিমু্তি, উহার উভঃ 
পাশে ৮ হাত উচ্চ দুঈ দ্বারবাঁনের প্রতিম্তি পৃষ্ট হয় । এই ত্রিমৃষ্টির 
নিকটবর্তী হইলে মন্দিরের বিগ্রহ মুপ্ডিটীকে দক্ষিণ দিকে দর্শন পাঁওয়া যাঁয়। 
এই স্থান হইতে ভিতরে যাবার জন্য আবার চারিদিকে চাঁরিটী দ্বার আছে, 
প্রতি দ্বারদেশে এক একী প্রকাণ্ড দ্বারবান মূর্তি স্বাপিত আছে৷ মধা- 
স্থলের প্রধান কক্ষটা সাদা, দীর্ঘে ও প্রস্থে কম বেশ ১৩ হতি চত্ুক্ষোণা- 
কৃতি। ইহাঁর মধ্যস্থলটা ৬ ভাঁত প্রস্থ এবং উচ্চতায় ছুই হস্ত এক বেদী, 
নিশ্থমিত আছে, সেই বেদীর মধ্যস্থলে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । ত্রিমুদ্তির 
পুর্বদিকন্থ কক্ষে ১২ হাঁত উচ্চ এক প্রকাণ্ড হর-পাঁ্বতী মুক্তি দর্শন পাঁওয়া 
বাক্স । এ দেশে “হর-পার্বতী মৃস্তি অদ্ধনীরী নামে ১৩ তিমৃত্তির 
পশ্চিমদিকস্থ কক্ষে হুর ও পার্বতীর দুইটা স্বতন্ত্র মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে: 
এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যাঁয় যে পুরাঁকীলে এই মন্দির শৈবমতীবলম্বী 
হিন্ুদিগের ছারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ছুঃখের বিষয় এত দুরদেশে এই 
নিজ্জন দ্বীপোপরি নিষ্ট,র কালাপাহাড় আসিয়া! দেবমুস্তিদিগের অঙ্হীন 
করিতে ক্রুট করে নাই । সে যাহা হউক, এইরূপে এলিফাণ্ট কেপের 


বোগ্থাই প্রেসিডেন্সি খ 





ন্দর্ধ্য দর্শন করিয়া! প্রত্যাগমন কালে ইহার চতুদ্দিকের দৃশ্য অবলোকন 
করব সময় এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় এবং লীলাময়ের অপূর্ব স্থষ্টির 
'ভা দর্শন করিয্কা স্তম্ভিত হইলাম ॥ 


বোম্বাই প্রেসিডেন্সি 


ভারতবর্ষের পশ্চিম উপ-ুলবর্ভী অপ্রশস্ত দীর্ঘ ভূমিখণ্ড ও প্রায় সমগ্র 
পিন্থদেশ বোদ্াই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত । ইহার পূর্ব সীমানার মধ্য 
ভারতব্ষায় দেশীয় রাঁজগণের রাঁঙ্যাবলি ও নিজাম এবং মহীশূর রাজ্য । 
এই প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্র পরিমাণ অন্যন ৬২৯*০ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত, 
সুতরাং ইহ মীন্দ্রাঁজ প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা কম । ইহার লোঁকসংখ্য। এক 
কোটি *ববুঈ লক্ষ । বোম্বে প্রেণিডেন্সিতে বিস্তর দেশীয় রাঁজগণের অধীন 
কব ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এ সকল রাজোর ক্ষেত্র পরিমীণ ৩৭০০০ বর্ণ 
ক্রোশ এবং লোক সংখ্যা কম বেশ ৭০০০০০* লক্ষ । 

পশ্চিমঘাট পর্বত মধ্যবর্তী হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের সমস্ভুষি 
£ইতে একথণ্ড অপ্রশন্ত ভূমি পৃথক হইয়াছে । সরম্বতী, মাহী, নম্মদা, 
ত'পী এই কয়টী নদী উত্তরাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া কান্বে উপসাগরে 
পতিত হইয়াছে ।  পশ্চিঘঘাট পর্বতের পাশ্ববর্তী দেশে অত্যন্ত 
বৃষ্িপাত ইইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এখাঁনে নানাপ্রকার শস্ত ও কার্পাস 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । এই পশ্চিম ঘাটের উপকূলে অগণ্য নারি- 
কেল বুক্ষ থাকার, প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাঞ্চলে 
কর্ণ টকা মধ্য প্রদেশে মহারাষ্ ও কান্বে উপসাগরের আশ পাশে গুজরাটি 
ভাঁবা প্রচলিত । 

হিন্দু ধশ্ম এ দেশের প্রধান ধর্ম ।. পাঁচজনের মধ্যে একজন মুসলমানকে 
দেখিতে পাওয়া বায় । জৈন, গ্রীষ্টায়ান ও পারসি- অতি অল্প সংখ্যক 


৮ তীর্থ ভ্রমণকাহিনী. 





বোস্বেতে বাস করিয়া থাকেন । এই প্রেসিডেন্দিত5 একজন গণ 
তাঁহার সাহাঁষ্যার্থ ছুইটা ব্যবস্থাপক সভা আছে ! ইভিহাঁল পা 

পারা যায়, ষে ১৫৩২ খুঃ পর্তগীজেরা বোম্বাই নানক দ্বীপ প্রশ্থঘ 
করেন । ইংলগ্ডের দ্বিতীয় রাঁজা মাঁননীয্স “চাঞ্লন,৮ পলী,গাতলির এক হাঃ 
কন্তাকে বিবাহ করাতে তাহারা যৌতুক স্বরূপ বোগ্গাই দাপটী ভলত। 
রাজাকে দান করে । ততপরে তিনি ১৬১৮ খু বাবিক একশত টাক 
রাজস্ব ধার্য করিয়। ইষ্ট ইণ্ডিক্না কোম্পানীর হস্তে অপণ কেন । উচ্ার কিছু 
কাঁল পরে ১৭০৮ খুঃ ইংবাজেরা এই দ্বীপে বোস্বা্ত প্রেসিডেন্পীর রাজধানী 
স্থাপন করেন । ইতিহাসে আরও দেখিতে পাঁওয়। যাঁর থে, ৯৭৭৫ খু. 
মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ১৭৮২ খুঃ মধ্যে সালনেটীন্র নধ্যবস্তী ছীপ হইতে টান! 
নামক দ্বীপ পর্য্যন্ত ত্রিটিশ বাজ্যসুক্ত হয় । ১৯৮১৮ খুঃ পেশোয়ার চির- 
পতন হইলে সেই বোম্বাই দ্বীপ এক বুহৎ রাঁজ্যাঁংশের বাঁজধানীতে পরিণত 
হইয়াছে । অর্থাৎ বোম্বাই ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় নগর হইয়াছে । 
ইহার লোকসংখ্যা ৮২২০*৭ হাজীর» তন্মধ্যে ছয় লক্ষ হিন্দু, ছুই লক্ষ 
যুসলমান ও পঞ্চাশ হাজার পারসি ) 











পুণা 


পুশা-দাক্ষিণাত্যের সৈনিক রাজধানী । উহা ৰোশ : হর হইভে 
৬* ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত । এখানকার গব্ণর দলক্লসহ বঙসরের 
মধ্যে কএক মান পুণায় বাঁস করিয়া থাকেন । এই স্থান সমুদ্র হইতে 
১২৩২ হাঁত উচ্চ এবং মুতাঁ নদীর তীরে অবস্থিত। পুণায় তামা, পিল, 
কালা, লোহা মাটির সুন্দর সুন্দর খেলনা ও কাপড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। এখানকার লোক সুংখ্য। কম বেশ ১৫৫০০০ | বোম্বাই 


। ৪4 ১১০১২ ৫15 55155৬০5৮04 145৮5 5৮:2৪ ৬1৮ 5৪3 ১5515) 





পুণা ৯ 


নিডেন্পীতে এইটা দ্বিতীয় নগর । পুণা ও বোনম্বতি সহরে বে সমস্ত 
দল র্ব্য স্থান আছে, উহা একে একে বর্ণনা করিলে একথাঁনি বুহৎ গ্রন্থ 

স্তত হয় ॥ 

ধাহারা বোস্বাই সহর হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পঞ্চব্টী কুটারের 

শাভা দর্ণন করিতে ইচ্ছ! করিবেন, তাহারা বোম্বে হইতে নাসিক নামক 
£শনে ঘাত্রা করিবেন । এই পঞ্চবটী বন বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত 
গাঁদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক দ্বাদশ বদর অন্তর এখানে 
কটট মেলা হয়, এ মেলা পুষ্কর মেলা নামে খ্যাত। শ্রীরামচন্্র প্রতিষ্ঠিত 
াঞ্চধটি কুটীরের সন্মিকটস্থ একস্থানে শ্ীলক্মণদেব দশানন ভম্্ী শূর্পণখার 
গসিত ব্যবহারে অসন্ধষ্ট হইয়া তাঁহার নাঁসিকা ছেদন করিস্াছিলেন, 
(উ নিথিত্ত এই স্থানসী নাঁসিকা নামে খ্যাত হইয়াছে । নাঁদিক রোড 
মক ঠেশন হইতে ৫ মাইল পথ ট্রীঘে যাঁইলে নাসিক সহরে পৌছানি যায়! 
এই সহর হইতে পূর্ন দক্ষিণাভিমুখে পঞ্চবীস্থ শ্রীরাঁমচন্দ্রের পর্ণশালা 
বরাজ্জিত। স্থানটর প্রারতিক দৃণ্ঠা অতি মনোহর । এখানে গোদাবরী 
টাস্ক নীসিকের মন্দিরের অপূর্বব দৃশ্য নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে 
য়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই মনোশুগ্ধকর গোদাবরী তীরস্থ 
শন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল । 

বোম্বে সহর হইতে দ্বারকাঁপুরীর অপুব্ব শোভা দন করিতে ইচ্ছা 
করিলে, প্রাতে বোনে ডক হইতে মিঃ পেকার্ড কেম্পানীর ই্ামাতে ছুই 
টাকা দিয়া টিকিট খরিদ করিতে হয় এবং সন্ধ্যাকাঁলে নির্বিস্ে কচ্ছ- 
সাগরোপকণ্ঠে ছ্বারকাঁয় পৌছিবেন। ইংরাজ রাঁজার কপার এক্ষণে 
নকল তীর্েই অল্প বারে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পার। যায় । পুর্বে 
যে স্থানে দশ্যু, তক্করাঁদির ভয়ে কেহ বাত্রা করিতে সাহস করিতেন না, 
এক্ষণে ইংরাঙ্জরাঙ্গের স্বশাসনগুণে সেইস্থানে নির্ভয়ে সকলে অক্রেশে অবাধে 
খাতায়াত করিস তীর্থ দর্শন পৃর্বক জীবন ও নয়ন সার্থক করিতেছেন । 


ঠা তীর্থ ব্রনণ-কাহিনী 





কচ্ছ দেশ 


কচ্ছদেশ একটী অর্ধচন্দ্রা্কৃতি প্রায়-ছ্বীপ। পিন্ধু দেশের দক্ষিণ 
পৃর্ধদিকে উহা! অবস্থিত । এই স্থানটী বৃহৎ "রণ” নামক অগভীর লোনা" 
ভুদের দ্বারা সিন্ুদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়? কচ্ছ দেশ নাঁমে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
দেশটা প্রাই শস্ত শৃন্ত । ইহার পূর্বব হইতে পশ্চিম দিকে কেবল পর্বত 
মালায় সজ্জীকৃত । এদেশে ঘোঁড়া ও বন্য গণ্ধভ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখাঁনকার অধিবাপীরা রাঁজাকে রাও বলে। তাহার 
অধীনে অন্যন দুইশত জমিদার ম্বাছেন। দেশের ম্ধ্স্থলে ভোঁজনগরই 
ইহার রাজধানী । ১৮১৯ খৃঃ এখানে ভূমিকম্প হওয়াতে, এই দেশটা 
প্রার ধ্বংস হইয়াছিল ; এমন কি সেই প্রলয়কর সময় স্থানীয় ভূমিথগ্ড ও 
নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ জলে ডূবিয়! একছী প্রকাঁগ বাঁলির বাঁধে পরিণত 
ভইরা বায় । সাধারণে এ বাঁধকে বিধাতার বাপ বলিয়া থাকেন! 
পরে স্থানীয় রাজার অনুগ্রহে সেই বালির বীধ এক্ষণে নৃতন কলেববে 
প্রতিষ্ঠিত হঈয়াছে। 

অরণ্য শব হইতে লবণ তদের নাম্‌ "রণ” হইয়াছে, অর্থাৎ একটা 
বালুকাময় অগভীর ঝিল। উহার দক্ষিণ পশ্চিমস্থান মরগ্ুমকাঁলে জলপুর্ণ হয়, 
অন্ত সময়ে কেবল লবণময্প । লবণ হ্রদের মধ্যে কয়েকটী দীপ আছে, 
তাভাতে কেবল বন্য গ্দভ ও নানাজাতীয় অদ্ভুত কীট পতঙ্গে- গতিবিণি দষ্ 
হইয়া থাকে। কচ্ছদেশের পূর্ব সীমাঁনায়ও প্ররূপ একটা "রণ” আছে । 

কচ্ছদেশে কয়েকটী বিথ্যাত স্থান আছে, যথা--উত্তর পশ্চিম কোণে 
দ্'রকাঁপুরী, দক্ষিণ উপকূলে সোমনীথ । কথিত আছে, এই স্থানের নিকট- 
বন্তী কোন একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঁধ কতক ভত হন। পসোঁমনাথের উত্তর দিকে 
কেবল জঙ্গল ও পর্বতময় এক প্রদেশ আছে, উহা গির নামে প্রসিদ্ধ । গির 
নামক এখানে যে পর্ধত আছে, তাহার পাদদেশে মহারাজ অশাঁকের রাজ 
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দ্বারকার মন্দির পথের দৃশ্তা। 
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বি) লির কতকগুলি প্রস্তর লিপি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সেই পর্বতের প্রায় 

র নিকট কতকগুলি সুন্দর সুশ্রী জৈন মন্দির দণ্ডায়মান থাকিরা 
প্রতিত ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এইস্থানের পশ্চিমদিকে সুবিধ্যাত 
রর প্রর পর্বত গর্বভরে আপন শোভা! বিস্তার করিয়া আছে । এই শক্রঞ্জয় 
ীবতের পিথরদেশেও অনেক জৈন দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ সুতরাং 
উারকাপুরা দশ্নের ফেরত বাত্রীরা এই' সকল এাঁচান দেবালয়ের শোভা! 
দেখিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন । এই শক্রগুয় পর্বতের নন্নিকটে 
পাঁলিতানা নগর শোভা পাইতেছে। 

পাঁলিতানা নগরের পশ্চান্ভাগে কচ্ছদেশের দক্ষিণ পুর্বব.দিকে কাখিবার 
দ্বীপ মন্তক উন্নত করিয়া বিরাজমাঁন। এই কাখিবার ১৮৮টা, কুত্র বাজে 
বিভক্ত » তন্মধ্যে ৯৬টা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ও ৭০্টী বরোদার গইকুমারের, 
অবশিষ্ট গুলি নিফষর। রাজবংণীয় বালকদিগের 'বিদ্কাশিক্ষার জন্য এখাঁনে 
একটা বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, উক্ত বিগ্ভালয়টা “রাজকুমার” কলেজ নামে 
খ্যাত। এ প্রদেশে বতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাঁজ্য আছে, তাহার মধ্যে ভবনগরই 
সব্বপ্রধান। ভারতবর্ধায় রাঁজগণের মধ্যে এই ভবনগরের রাঁজাই প্রথমে 
শ্গ রাঙা মধে/ রেলপথ নিন্মাণ কারয়াছেণ এবং আপন রাজ্য দক্ষতার 
সহিত শাসন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । এখন ঘাত্রীরা স্ুবিধীমত এই 
স্থান হইতে জাহাজে আরোহণ পুর্ধক, পুর্ব উপকূল দিয়া সচ্ছন্দে বোস্বাই 
সর গমনাগমন করয়া থাঁকেন। 







দ্বারকা 


দ্বাপর যুগে ওগবান শ্রীরামর্ঞ্জ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্জয় 
কংসকে বিনাশপূর্বক মথুরার সেই শূন্ সিংহাসনে বৃদ্ধ উগ্রসেনকে আভষেক 
করান, তদ্র্শনে কংসমহিষী অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখিত মনে, পিতা! জরাদন্ধের 
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শরণাপন্ন হন। মহাবিল মগধাবিপতি কন্তাদ্ধরের নিকট এই অশুভ বার্তা 
শ্রবণ করিরা শ্রীকক্টের আঁচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বাঁদবদিগকে সনে 
উন্মুলন করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং আঁম্মীয় নৃপতিগণের বল সংগ্রহপুর্ধবক 
মহাঁদর্পে মথুত্বা অবরোধ করিলেন, তখন রুষ্ণপক্ষীয় মহাঁবলপরাক্রাস্ত রা'জগণ 
বাঁদবদিগের প্রতিকুলে শ্রুকষ্ণকে সম্থুথবর্তী করিয়া জরাসন্ধের অন্থগাদী 
হইলেন। এইরূপে মহাঁবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের একত্র সশ্মিলনে কাঁলন্ 
মহাঁধুদ্ধ উপস্তিত হঈলে, কত রাঁজগণ কত সৈম্গগণ ঘে গ্রীণ দিলেন, তাহার 
ইযন্তা নাই, ততপরে বাঁদবদিগের নিকট জরাঁসন্ধকে সদলবলে পরাজিত হইয়া 
প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হইল, কারণ যাঁদবপতি যে পক্ষে সহায় তাঁভা- 
দের কি কথন পরাজয় সম্ভব? নিলঙ্জ জরাসন্ধ বারশ্বার পরাজিত হইক্াঁও 
যাদবদিগকে স্ববিধা পাঁইলেই উৎগীড়ন করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীকষ্ণ, 
বাজগণ ও যাঁদবকুল ক্রমশঃ ক্ষয় ভইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগুভে গমনপুর্ধক 
গরুড়কে এমন একটী নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন, যথার যাঁদব- 
গণ সচ্ছন্দে নির্ষিদ্ে বসবাঁস করিতে পারেন । আজ্ঞাপ্রাপ্ডে গরুড পৃথিবীর 
নীনাস্থান অনুসন্ধান করিয়া দ্বারাবতীপুরে এই স্থান ঘনোনীত করিয়া 
নারায়ণ সমীপে যথাধথ নিবেদন করিলেন, ততশ্রবণে যাঁদবগতি ভরুঝ 
খরুড়ের উপর পন্তষ্ট হইয়া! বিশ্বকম্মীকে তথায় এমন একসী পুরী নিশ্মাণ 
করিতে আদেশ গুদীন করিলেন, যাঁভাঁতে যাঁদবগণ সহ তিনি মচ্ছনো ও 
পুরী মধো বসবাঁদ করিতে পারেন । 

গরুড় প্রসুখ্যাত বিশ্কম্মা সমস্ত অবগত হইরা ভণাবান শরীরে 
ইচ্ছানুযায়ী সবিশেষ যঙ্ের সহিত তথায় সুন্দর সুদ অন্টালিকা, নদ, নদ, 
তড়াগ, দীঘি ও অসংখ্য কুপ সকল এরূপভাবে নিষ্মাণ করিলেন, যাহাতে 
যাঁদবগণের কোনরূপ অন্গবিধা না হয়, আরও এ সকল জলাশরে কমল পরি- 
মল রত্বকমলে স্তশোভি, তাঁহার উভয় কুলে শ্রমের ও হিমালয়জাত শ্বেত 
গীত, নীল, লোহিত বর্ণ সর্ব খহুজাত রত পুষ্প ও র্ইকলবিশিষ্ট তাল, ত্রমাল 
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মশ্বথ ও বট প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ সংযোজিত করিলেন, অন্তর বৃক্ষশাখায় মুর, 
।]ুবী, কৌকিল ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম সকল শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের 
প্রতান্দায় প্রেমে পুলকিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিল ! 
ঠারাবতীতে যে সকল নদ ও নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের বালুকা 
মথবা সাললরাশি অতি নিশ্মল ও সুশীতল, বিশ্যেতঃ উহাদের জল কথন 
ইরভূনি হইতে নিম্নগামী হয় না এবং এ সকল জলাশয় জলদকুস্মম ও জলদ 
নভাগুঘে সুশোভিত, যাবতীয় পদার্থই যেন বিশ্বকম্মীর সবিশেষ যন্ত্রের পরি- 
যয় প্রদান করিতেছে । দ্বাপরঘুগে পৃরব্রক্গ শ্রারুষ্ণের মানসে এই পুরীর 
ষ্ঠ ভয় এই নিমিত্ত উহার নাম দ্বারকাপুরী হইয়াছে । দারকান্স দ্বারকা- 


৯ 


তি শকষ্চের শর মনৌসুগ্ধকর নিরাপদ আবাসভূমি বহু পুণ্যফলে দশন 
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বাঁভ হয়। 

ৰভমাঁন দ্বারক| যাহা এক্ষণে আনাদের নয়নগোচর হর, উহা মহাভারত 
£খিত ্েই দ্বারকাপুরা নহে । শ্ারুফের দেই সাথের দ্বারকাপুরীর 
অবিকাংণই সমুদ্র গভে নিহিত, এক্ষণে সেই পুরীর অবশিষ্ট যাহা কিঃ 
শন পাই, অর্থাৎ মুরলীধাঁরা বনমালীর সাধের পুরীর ভাহাই স্মৃতি 
গাগাভর! রাখিষ়াঁছে । 

দ্বারকা. বরোদারাঁজ গাঁইকৌবাঁবের অধিকারছুভ্ত ।  সহবটা ক্ষু্ 
দবং কাঠিয়াবারের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটা পবিত্র তীর্থ । 
)য়ক1--বরোদা রাজ্যের ও খনগুল প্রদেশস্থ বাখের নামক জেলার একটী 
হধান নগর । এখানে বোধে নগরের দেশী পদাতিক সৈন্য ও খমণ্ডল 
গাটালিয়ান নামে একদল গোরা সৈন্য অবস্থান করিয়! থাকে । 

ঘ্বারকায় যতগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে ছুই একটী ব্যতীত সকলগুলিই 
দপ্রশস্ত ৷ কচ্ছোপসাগরের সুনীল সালিল সৌন্দধ্যই দ্বারকাঁর মনোমুগ্ধকর 
স্কা। এদৃষ্স_বিশ্বপতির বিচিত্ত স্থষ্টিংকৌশলের মহান্‌ ও বিরাট ভাব 
শন করিয়! মানুষের আশী। কিছুডেই পুর্ণ হয় না। 
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দ্বারকার শ্রীমন্দির 


দারকাঁর ছ্বারকাপতির মন্দিরই তীর্ঘযারীদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য । এই 
ছারকার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্ঠ অতি সুন্দর । পাঠকবর্গের প্রীতির 
জন্ত এ সুন্দর মন্দিরপখের একথানি দৃষ্ত প্রদত্ত হইল। দ্বারকায় দ্বারকা। 
নাথের দর্শন এবং পুণ্যবতী গোমতী নদী বথায় জাগরের সহিভ সঃ 
হইয়াছেন, কথিত আছে সেই সঙ্গমস্থানে অঙ্কল্পপুব্ধক নান করিলে স্থাঃ 
মাহাক্সগুণে জীবের আর পুনজন্ম হর না। এই গোমতী এখাঁনে সাগরে 
সহিত মিলিত হইয়া ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

দ্বারকাঁপতির মূল মন্দিরটী পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফুটের ন্যুৎ 
নহে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই বৃহৎ মন্দিবটি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকণ্ম 
এক রাত্রিতে নিম্মীণ করিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাঁ* 
করিয়াছেন। 

শ্রীমন্দিরের সন্ুখভাঁগে একটা প্রশস্ত নাট মন্দির আছে। এই সুন্দর 
নাঁটমন্দিরটা ৬০্টা স্তস্ভের উপর স্থাপিত হইয়া নিশ্মাণকাঁরীর গৌরং 
প্রকাশ করিতেছে ॥ ইহার ত্রিকোণাকতি চুড়াটি কম বেশ ১৭০ কী 
উচ্চ। 

যাত্রীগণ প্রদত্ত দক্ষিণাঁদি হইতে এই দেবের বাঁক আঁয় -ায় চাঁরি 
সভশ্র টাকা উদ্ধিত হয় । বলা বাহুল্য যাত্রী সমাগম অধিক হলে আঁ ও 
অধিক হয় । এখানে যাত্রীদিগকে স্থানীয় নিয়মগ্ডুলি পালন করিতে হন । 
প্রথমে দেব দর্ণনের পুর্বে গোমতী নদীতে অথগাঁহন ও তর্পণাঁদি করিতে 
হয়। এই সদয় বরোদার বাঁজার প্রধাঁন কশ্মচারীর গর্ীতে দুই টাঁকা, রাড 
কর জমা দির1 ম্যাঁজেন্টারের ছাঁপ লইতে হয়, এই ছাঁপ না দেখিকে 
প্রহরীরা কথনই নদীতে অবগাঁহন করিতে দেক্স না। তৎপরে শুদ্ধ কলেবরে 
মন্দির ঘারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে 8॥+ ও পুঙ্গার মূল্যের ৩।* আন' 
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দশনী সমেত ৭৪৯ আনা দিয়া দেব দর্শন করিতে হয় । মন্দির অভ্য- 
। ভগবান রণছোড়জ্ীউর পবিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া! নয়ন ও জীবন সার্থক 
[বেন। স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, প্রান ছস়্ 
বৎসর পূর্বে এখানকার পাগারা দেবাঁলয়টী রাঁজার অর্ধীন হইবার সময় 
বিশগ্রহনুক্তিট গুপ্তভাঁবে লইয়া গিয়া গুজরাটের অন্তর্গত টাকুর নাঁমক 
ন প্রতিষ্টা করেন । তদবধি মূল বিগ্রহ মুত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন । 
রূপে দ্বারকাঁর এ শূন্য সিংভাঁলনে বণছোড়জীউর পবিত্র মৃষ্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
কিন্ত কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাঁও অপন্ৃত হষরা, বটদ্বাপে 
হীর অপর তীরে সেই মুত্তি পূজাঁরীগণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভগবান 
কাঁপতি তথায় শঙ্জেরস্বামী নামে বিরাঁজ করিতেছেন ! | 
এক্ষণে আমরা যে মৃত্তি দন পাইয়! থাকি, ইনি তৎপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
পর স্পাহারার ব্যবস্থায়, নিবিধদ্রে বিরাজমান থাকির1 ভক্তদ্দিগকে দশন 
ন উদ্ধার করিতেছেন । 
যাত্রীগণ প্রথমে দ্বারকায় আপিয়া এই দ্বারকাঁপতির দর্শন লাঁভ করিস 
[ন ও নয়ন সার্থক পৃর্ব্বক মহাব্রত উদবাপন করেন । তংপরে পাডাদের 
কে পতিত হইয়া তাহাদের উপদেশমত বটদ্বীপস্থ প্রাচীন দ্বারকাঁনাঁথ 
খশ্থর স্বামীর” দর্শন করিবার জন্ত অনেকে তথায় গমন করেন। এই 
টীপে ভগবানের প্রাচীন মৃত্তি দর্শনের নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীর নিকট 
রারা পাচ টাকা দেবকর বাঁ দর্শনী আপাঁয় করিয়! তবে দেব দন 
করান । 
ভল্গণ দ্বারকায় আসিয়া পাঁধ্যমতে মনের সাধে এখানক'র দেবতা 
কছাড়জীউকে” বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিসপ্ত 
হি এই পোষাক খরিদ কেবল পুজা'রীদের কিছু লাভের জন্য কারণ 
হই: বন্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া এই পোঁধাক খরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাণ্ডারা 
বাত শ্রীঅঙ্গে শোভা বৃদ্ধি করিয়াঁই ভত্ঙ্গণাৎ উহ! বাজারে বিক্রু্প 
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করিয] থাকেন। । এইরূপে একই পোষাক বুন্দীবনের যমুনাতীরের ; 
তলে বস্ত্র হরণের ঘাটের ন্যাঁর পুনঃ পুনঃ ক্রীত ও বিক্রীত থাঁকে। 
দারকাপুরীর অস্থ নাঁম বুশস্থলী ।  পূর্বকালে উহা পরম ॥ 
আন্রাজের রাজধানী ছিল । তৎপরে দ্াপর যুগে বি ইচ্ছায় 
রাজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নীনাঁপ্রকার নদ নদ্রী সকল বি 
কতৃক নিশ্মিত হইর1 ইহার সৌন্দর্ধ্য শতসহতরপ্ডণে বুদ্ধি হইয়াছে । 
দ্বারকাঁমাহাত্য___যে ছ্বারকায় তেত্রিশ কোটি দ্রেবতাগণ, খু 
গন্ধব্বগণ, সতত হৃষ্টচিন্তে গধনাগমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গান 
তেন, ঘথাঁয় লক্ষীস্বরূপিণী রুক্সিণীদেবী ও কত শত মহিষী একত্তে সুখের 
করিয়া কত আনন্দ অন্্রভব করিতেন, থে দ্বারকান্ধ প্রতি রজবিন্দুপধঃ 
পবির, যে দ্বারকাঁর নারায়ণ-পুক্ষরিণী নাঁথে পুণ্যতোঁরা সরোঝির বির 
থে সরোবর ভারতের চারি ধামের মধ্যে সর্ধতরই পুজনীর, যাঁক্র)গণ 
ভক্তিনহকারে সঙ্বল্পপুব্বক নান করিরা থাকেন এবং তীর্থ নিয়ম অন্ত 
পিতপুরুষগণের উদ্ধার কাঁমনা কিয়! তর্পণপুর্র্বক চরিতার্থ বোধ করে 
স্থানে গ্রহণাঁদি পর্ধবিনে বহু দুরদেশ হইতে ভক্তগণ আসিরা মুক্তি « 
করিয়া থাকেন, যে দ্বারকার তুলনা করিতে দেব ও খযিগণও হার ম 
যে দ্বারকা দর্শনে নরও নারারণ হন এমন কি কথিত আছে, এই ' 
স্তানমাহাত্মশুণে গদ্দভ পর্য্যন্ত দেহতাঁগ করিলে চতৃক্গ হইয়া থ 
সেই দ্বারকার মাহাআ্ম্য আমায় শ্তার স্বপ্বুদ্ধি নরে শ্.-.প প্রকাশ ক 
সমর্থ হইবে। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়৷ পুণ্যস্থান ছারকার বিষয় উদ 
করিতে করিতে, দ্বারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকর্মা নি 
অন্টালিকাঁর শোভা দর্শন করিতে করিতে আত্মহীরা হইবেন সন্দেহ নাই 
ধিনি শুদ্ধচিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়। তীর্থপদ্ধতি ক্রমে সক 
সম্পাদন পূর্বক তৃণমাত্রে দান করিতে পাঁরেন, শ্ররকষ্ণের কগাঁয় ভর 
পিতৃপুরুষগণ্রে সহিত বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হন্‌। না 
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বহু দূরদেশ হইতে ধিনি এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ 
প্ীরিতে পারেন, শ্রীহরির রুপায় আর কথন তাহাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ 
রি রুতে হয় না ।' কালক্রমে সেই বিশ্বকর্মা নির্মিত দ্বাপরযুগের & 
স্রভত রত্রখোদিত বহু দৃরব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের পুরীর অধিকাংশই এক্ষণে 
ঘ্নাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। 
টু দ্বারকার নিক্মভাগে দেবগণের ছুলভ এক পুণ্যব্তী নদী আছে। 
িকতগণ উহাকে পাপনাশিনী বলিয়া কীর্তন করেন। এখানে জ্লান 
ট্রিবার সময় পাহান্ড় হইতে যে জল পতিত হইস্বা গোমতী নদীর 
প্হিত সাগর যে স্তানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে লোহার শিকল 
ধরিয়া স্নান করিতে হয়; কারণ এ আোতগামী সঙ্গম স্থানে ভক্কিলহ- 
[কারে অবগাহন করিতে পারিলে জন্মজন্মাত্তরের কলুষনাশ হইয়া অশেষ 
পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । 

বর্তমান দ্বারকার পাঁচটা প্রধান মন্দির দেখিতে পাওয়। যার, তশ্সধ্যে 
'জগৎনুট নামক মন্দিরই নান! কাকরুকার্যে শোভিত এবং প্রসিদ্ধ। 
ইহার উচ্চতা ১৩১ ফিট। এখানে বহুবিধ তীর্থ ও বিগ্রহ মুক্তি বিরাজিত 
বথা £__গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্থ, সাগর-গোমতীসঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃপ* 
কুপ, গঙ্গাভীর্থ ও গো-প্রচার তীর্থ ইত্যাদি । 

দ্বারকায় বুবিধ মঠ আছে; তন্মধ্যে মহারাজ শঙ্করস্বামীর মঠই 
সর্বাপক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল মঠে সাধু সন্গ্যাসীরা তীর্ঘে তীর্থে পর্য- 
»ন করিবার সময় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এ সকল ধশ্াআ্বাদিগকে 
দর্শন করিলেও মহ] পুণ্য সঞ্চয় হয়, সন্দেহ নাই। 

দ্বারকাপুরে যে সমস্ত পাণ্ডা আছেন,ঠাহারা সকলেই দচ্নি ব্রাহ্মণ, 
কিন্তু বাঙ্গালা ব! হিন্দী ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন । এখানে উপস্থিত 


হইয়া! বাহাকে তীর্থ গুরু মান্ত কর! যান, তিনিই যাত্রীদিগের থাকিবার 
হু 
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জন্ত বাসা, আবশ্তকীয় সমস্ত দ্রবা সামগ্রীরই অভাব মোচন করিয়া 
থাকেন, কিন্তু সকলের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয়া টাক1 আদায় 
করিতে ক্রুট করেন না। এই সকল পাগাদের নিকট নাস্তিকতা ভাব 
দেখাইলে আর অধিক জোর জবরদস্তি করেন না। যাত্রী সংগ্রহ 
করিবার জন্ ইহাদেরও বিস্তর গোমস্তা আছে, তাহারাও খতিয়ান বহি 
দেখাইয়; অপর তীর্থ স্থানের ন্টার যাত্রী সংগ্রহ করিতে থাকেন। এ 
গোমস্তাকে সন্তষ্ট করিতে পারিলে, তাহারা বাত্রীর সকল বিষয়েই 
সহায়ত! করিয়া থাকেন। এহ তীথে উপস্থিত হইয়। ধাহার যে পাণ্ডা 
নির্দিষ্ট আছেন--তিনি তীারই সন্ধান করিবেন, আর ধিনি নৃতন, 
তিনি ইচ্ছান্থ্যায়ী নৃতন পাও নিযুক্ত করেন । 

দ্বারকাপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দূরে তামড়1 নামক একটা স্থান আছে। 
ভক্তগণ বহু ক্লেশ সহা করিয়া তথায় গমন করেন। সেখানে যে একটা 
পুণ্যপুকুর আছে, পুঞ্করিণী হইতে গোগীচন্দন নামক তিলকমাটি অতি 
আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া! থাকেন । কারণ কথিত আছে, ধাহার 
দেহে এই পবিব্র চন্দন অঙ্গিত হয়, তাহার শরীরে লক্মী, সরস্বতী, 
পার্বতী ও সাবিত্রীদেবী সদাসর্ধদ| বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ কথন 
তাহার কোন দুর্গাত হয় না। বু পুণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয়, অতএব 
মনুষ্যমাত্রেই এই সকল তীর্থের সেবা কর! কর্তব্য বিবেচন! ক্ষ'এবেন। 

এখানে একটামাত্র ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ 'ভাজন ।করা- 
ইলে অন্য স্থানের সহত্ত ব্রাহ্মদ-ভোজনের তুল্য ফললাভ হর। দ্বারকার" 
সফলের প্রথা আছে । এই সকল তীর্থের নিয়মগুলি পালনসহকারে 
ধর্মে মতি রাখিতে পারিলে শ্রীরুষ্ণের কৃপায় পুত্র পৌত্রাদি লইয়া! পরম 
জুখে কালযাপন করিতে পার যায়। এইরূপে দ্বারকার শোভা দন 
কিয় অন্ত তীর্থ স্থানে যাত্রার জন্থ প্রস্তুত হইলাম। 





গৌহাটীর অন্তর্গত 
“কামরূপ বা কামাখ্যা” দর্শন যাত্রা 


কলিকাতা হইতে কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে হইলে শিয়ালদহ্‌ 
ষ্টেশন হইতে দার্জিলিং মেলগাড়ীতে আরোহণপূর্নক বরাবর পার্ধতী- 
পুর জংসন ষ্টেশনে আসিতে হয়। পার্বতীপুর শন তিনটা রেল 
লাইনের সন্ধিস্থল। ধাহার! কামাথ্যাদেবীকে দর্শন করিতে যাইবেন, 
তাহাদিগকে এই স্থানে মেল গাড়ী হইতে অবতরণপৃর্বক ধুব্ড়ী- 
এন্থটেনসন্‌ পথটা অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ পার্বতীপুর ষ্টেশন 
হইতে যে শাখা ধুব্ড়ী লাইন আছে, সেই লাইনের সাহায্যে ধুব্ড়ী ঘাট 
নাসিক স্টেশনে যাইতে হইবে । এই ধুব্ডী-ঘাট ট্টেশন এক অদ্ভুত দষ্তা। 
এখানে আদিলে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত তস্কর দেখা যায়, আরও 
কত আরকাটাদিগের প্রলোভনে পতিত হইয়া, কত অসহা নিরীহ 
লোকদিগকে বিষণ মনে আসাম চা-বাগানে যাইতে হইতেছে, সেই 
মহামারী কুলীদিগের চালান ব্যাপার সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। 
কেহ এখানে বিদেশ হইতে স্বদেশ ঘাত্রা করিয়া আপন শ্বজনগণের 
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সহিত মিলিত হইবার জন্ত আহলাদিত মনে যাত্রা করিতেছেন, যে 
তীর যারা করিবার আশায় এক রেল গাড়ী হইতে অপর গাড়ী বক 
করিবার জন বাতসহকারে আগন মোট গাটরীর ততাবধান করিডে, 
ছেন; কেহ স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দাসত্বের জন্য হুঃধিত 
মনে কন স্থানে যাইতেছেন, ফেহ কোথায় ডকবন্্ম করিয়া রাজার শাসন 
ভয়ে প্রাণের দায়ে কোন নিভৃত স্থানে পলাইতেছেন। এইরূপ কত 
প্রকার লোকদিগকে এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত! 
নাই । চা-বাগানের এই সকল কুলীপীগের পাষাণভেদী বিলাপধ্বনি 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তাহাদের সেই ম্লান মুখগুলি নয়নপথে পতিত 
হইলে মনে হয় যে, আরকাটীরা কি করুণাময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট মানব, 
না নরপিচাশ সদৃশ নিষ্ঠুর রক্তলোলুপ রাক্ষস ধরায় মানবরূপ ধারণ 
করিয়া আবিভূতি হইয়াছে ? মায়া, দয়া, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা 
যে ব্যবসায় রত হইয়াছে__তাহ! অতি নিকৃষ্ট । আরকাটাদিগের এই 
কুলী চালান ব্যাপার নয়নগোচর হলে তাহাদিগকে নরপিচাশ বলিয়াই 
অনুমান হয়। 

-_-গোয়ালপাড়া জেলার একটা প্রধান মহকুমা । ইহার 
উত্তরে ভুটানপর্বরত, দক্ষিণে গারোপর্বত,পুর্ব্ব কামরূপ পর্বত. পশ্চিমে 
কুচবিহার ও রংপুর সহর অবস্থিত । এই ধুব্ড়ী ঘাট ল'্ক ট্রামার 
ষ্টেশন হইতে বখন ব্রহ্মপুত্রের অতল সলিলরাশির উপর দিয়! বাকপীয় 
পোতখানি ভাসিতে ভাগিতে অগ্রসর হয়। তখন প্রাণে এক অনি: 
ররতনীয়ভাবের উদয় হইতে থাকে । 
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ৃ গৌহাটা 


গোহাী-_কামরূপ জেলার একটী প্রধান মহকুমা । পুর্বে 

+এই স্বানে হপারির হাট ছিল, এই নিমিত এই স্বানের নাম গৌহাটা 
হইয়াছে । কামাখ্যাদেবী দর্শনেচ্ছুক যাত্রীর্দিগকে এই গৌহাটা নামক 
্টামার ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। গৌহাটী একটী প্রকাণ্ড সহর। 
শুরা অর্থে সুপারি, আর হাটা শবে বাণিজ্য স্থান অর্থাৎ যে স্থানে ক্র 
বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা দীর্ঘে তিন মাইল এবং প্রস্থে অন্যুন দেড় 
মাইল স্থান অধিকার করির! রহিয়াছে । সহরটী প্রধানতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত যথা-_পুর্বে উজান বাজার । এই স্থানে সাহেবদিগের বাস 
স্থান, কোর্ট, আফিস, আদালত, কাছারী, পোষ্টাফিস, বাজার, হাট ও 
বাত্রীদিগের থাকিবার বাসা বাড়ী প্রভৃতি বিদ্তমান। কোর্টের নাগাও 
এক প্রকাও দিঘী, সংস্কার অভাবে ইহা শৈবালে পরিপূর্ণ । এই 
দিঘীটী আহাম রাজাদিগের (আসামের 'অপত্রংশ আহাম ) আমলের 
নির্িতি। ইহ! এই স্থানে অবস্থান করিয়া প্রাচীন রাজারিগের কীন্তি- 
কলাপ সাক্ষ্যম্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়! তাহাদের মহিমা ঘোষণা করি- 
তেছে। সহরের মধাভাগ পান বাজার নামে প্রসিদ্ধ! এখানে স্কুল, 
কলেজ, বোরিং এবং নেটিভদ্বিগের বাসস্থান আরও নানাবিধ দ্রব্যের 
বড় বড় প্রসিদ্ধ দোকান আছে। ব্যবসা ও কর্ম উপলক্ষে এখানে বহু 
আসামী, নেপালী এবং বাঙ্গালীদিগকে বাস করিতে দেখিতে পাওয়| 
যায়। যে সকল নেপালী বা আগামী স্ত্রীলোক এখানে বসবাস করেন, 
তাহারা সদাসর্ধবদাই ম্যাকল! (স্তনের উপরিভাগ হইতে কোমর পধ্যস্ত 
চাকা একপ্রকার কীচলীর ন্যায় জাম! বিশেষ) পরিধান করিয়! 
থাকেন। তাহাদের মুখশ্রী আমাদের চক্ষে তাদৃশ স্ত্রী না হইলেও, 





হই তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী 


বাঁ টী 





বর্ণ খেন ছুধে আলতা গোলা । ইহার পশ্চিম ভাগটী ফীদী বাজার 
নামে প্রসিদ্ধ । এই স্তানে অধিকাংশ ভাগই দোকান । এই ফীসী বাজার 
ও উজান বাজারে ছুইটী প্রসিদ্ধ তরিতরকারীর হাট আছে। পান 
বাজারে সেরূপ বিখাত বাজার নাই--তবে এখানে প্রাতে রাস্তার 
ধারে মত্ত ও তরকারীর অল্প সংখ্যক দোকান বসে, উহাতেই স্থানীর 
অধিবাসীদিগের অনেক উপকার হয়। এতত্ডিন্ন পান বাজারে ছুই- 
একথানি ভিস্পেন্সারী ও এগ্ডির দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, এই 
অসামীএত্ডি জগদ্বিখ্যাত। আবশ্তক থাকিলে এখানে হী সকল এগ্ডি 
স্ববিধা দরে থরিদ করিতে পারেন মতস্ত এবং মালভোগ রস্ত! ব্যতীত 
অন্তান্ত সমস্ত দ্রব্ই কলিকাতা অপেক্ষা ছন্মল্য । গে ছুগ্ধ প্রাপ্য, 
কিন্তু মহিষ ছুগ্ধ প্রচুন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে পাহাড়ী অসভ্য 
স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক আছে। তাহারা নিতা 
পাহাড় হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বাড়ী বাড়ী কিক্রযপূর্ব্ক ষে মূল্য 
উপার্জন করে, উহাতেই তাহাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। বড় 
বড় জ্বালানী কাষ্ঠ গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়৷ বিক্রয় হইয়া থাকে, 
এন্দপ সতত দেখিতে পাওয়া যায় । গৌহাটার বাস্তাগুলি পরিষ্কার ও 
প্রশস্ত । ধুল! থাকিলেও তাহ! অনুমান হক্ব না এবং বৃষ্টি হইলেও পথে 
কদিম হয় না। মোহনভোগ নামে এপ্রদেশে এক প্রকার ₹ 1 আছে, 
উহা দেখিতে খেরূপ নয়নানন্দদায়ক-_-আস্বাদেও সেই", মিষ্ট, অথচ 
দামেও কম? কারণ এদেশবানীগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস শ্রী সকল রস্তা 
থাইলে বাতগ্রন্ত হইতে হয়। মতস্তের মধ কই মতস্তই এখানে উচ্চ 
মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্ত কলিকাতা সহর অপেক্ষা অনেক স্থলভ। মুগেল 
মত্ন্তগুলি স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাদী খায় না। এই নিমিত্ত একটা 
১ হইতে /মা সের পর্য্যন্ত মৃগেল মতন্ত এখানে /* আনা মূল্যে বিক্রন্ 
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য় । আমর! এ দেশে যেরূপ শাল বা শোল মতস্তকে দ্বার চক্ষে 
দৈথিয়া থাকি, তথাকার অধিবানীগণও সেইরূপ এই ম্বগেল মতস্তকে 
বা করেন। মুগেল মত্স্তগুলি কেবল গরীব বা নীচ জাতীয় লোকে 
ব্যবহার করিয়া থাকে । বলাবাহুল্য, আমর! তীর্থযাত্রী_-স্ৃতরাঁং 
মতস্তের আস্বাদ করি নাই। এ দেশে পান সকলেই ব্যবহার করেন, 
এবং প্রত্যেক বাটীতে পানের গাছও দেখিতে পাইলাম, তাহারা আব- 
শ্রক মত এ্র সকল গাছ হইতে পান তুলিয়া ব্যবহার করেন। কাঁচ 
সুপারি এদেশবাশীদিগের এক উপাদেয় সামগ্রী। 
গৌহাটী সহর হইতে কামাধ্যাদেবীর মন্দির অন্যুন তিন মাইল 
দুরে অবস্তিত। এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে ঘোড়ার গাড়ী 
তাড়া পাওয়া যায় । এখানকার ঘোড়ার গাড়ীগুলি দীর্ঘ, উচ্চ ও প্রশস্ত। 
চারিজন লোক অক্লেশে গমনাগমন করিতে পারেন, এইরূপ একখানি 
ঘোড়ার গাড়ী পৌোহাটা হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পদপ্রান্ত 
পধ্যন্ত ধাইতে মেলার সময় এক টাকার কমে ভাড়া পাওয়। যায় না, 
অপর সময়ে ইহ! অপেক্ষা স্ববিধা দরে পাওয়! যার়। আমর! অন্বুবাচী 
মেলার সময় গিয়াছিলাম, স্থতরাং আমাদিগকে প্রত্যেক গাড়ীখানির 
প্রতি এক টাকা হিসাবে ভাড়া দ্রিতে হইয়াছিল। এই তিন মাইল 
পথ অতিক্রম করিতে এক ঘন্টা সময় লাগে। 
পাহাড়ের পদপ্রান্তে আমরা নকলে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা 
নিষুক্ত পোমস্তাগণ দলে দলে আপিয়! যাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, 
এবং যত্বের সহিত আপন আপন পাগার শিষ্য করিবার জন্য যাত্রী- 
দিগকে অন্তরোধ করিলেন । আমর! প্রথমেই এ সকল গোমস্তা গুলিকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, দেবীর স্থানে কেবল বিশ ঘ্বর 
গাণ্ডার বাস স্থান ব্যতীত অপর কোন যাত্র। থাকিবার বা ঝাস করিবার 
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উপযুক্ত বাঁসা বাড়ী পাওয়া যায় না; তাহাদের নিকটে এইরূপ উপদেশ 
পাইয়া! আমাদের প্রথমে বাসা ঠিক না করিয়া কোথাও যাইতে মন 
উঠিল না; কারণ আমাদের দলমধ্যে স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারবর্গকে লইফ্কা 
সর্বশুদ্ধ ষোলজন লোক ছিলাম এবং বিছান] পত্র মোট গাটরী প্রভৃতি 
বিস্তর ছিল, এই হেতু প্রথমে বিশ্রাম স্থান ঠিক করিয়া এই সকল মোট 
গাটবীর গতি করিয়া! পরে দেব স্থানে যাইতে মনস্থ করিলাম । একটা 
গোমস্তা আমাদিগের সঙ্গে জ্ীলোক দেখিয়া হই পয়সা! লাভের প্রত্যা- 
শান্স প্রাণপণে আমাদের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে করিস 
পান বাজার নামক স্থানে আমাদের অবস্কানের জন্য একটা বাসা বাড়ী 
ঠিক করিরা দিলেন । তাহাদের বিশ্বাস, স্রীলোক সঙ্গে না থাকিলে ছুই 
পয়সা উপায় হয় না। 

অন্ভুবাচী মেলার সময় এখানে এত যাত্রীর সমাগম হয় যে,শ্রীক্ষেত্রের 
রথোতৎসবের সময়ের স্তাক় এই জঙ্গলাপূর্ণ দূরদেশেও যাত্রীগণ বাসস্থান 
সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, বাধ্য হইয়! প্রত্যহ লোক প্রতি এক টাক 
হিসাবে সামান্ত বাসার জন্ত ভাড়া দিতে বাধ্য হন। গৌহাটা সহর 
হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পদ প্রাস্ত পধ্যস্ত এই তিন মাইল পথ 
গাড়ীতে আসিবার সমর যে সকল ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলাম, তন্মধ্যে 
ইঞ্টক নির্মিত গৃহের সংখ্যা বড়ই অল্প। অধিকাংশ বাড়ী. টিনের 
ছাদযুক্ত, এবং কতকগুলি ইশাচ্ছাদিত। €স যাহ! হউক, *,,গুলি বেশ 
কারুকার্য্যশোভিত । আমরা টিনের চালযুক্ত তিনখানি কক্ষ মধ্যে 
কাষ্ঠের বেড়া দেওয়া ঘর পাইলাম । এই তিনথানি ঘরের মধ্যে এক- 
থানিতে স্ত্রীলোক, একথানিতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, অপরখানিতে কস্ধো- 
কনিষ্ঠ লোকগুলি অধিকার করিলাম। এইরূপ টানের দ্বরে প্রত্যহ 
লোক প্রতি এক টাক] হিসাবে ভাড়। ধার্ধ্য করিয়া তন্মধ্যে আপন দ্রব্য 
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সামগ্রী ও মোট গাঁটরীগুলি স্থাপন করিয়া সেদিনকার মত বিআম 
করিতে মনস্থ করিলাম । কারণ গোমস্তা ঠাকুর বলিলেন, দেবী স্থানে 
্রঙ্গপুত্র বা সৌভধগ্যকুণ্ডে শান না করিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ । এ গাড়ী 
ও গাড়ী স্টীমার প্রভৃতিতে গমনাগমন করিয়া আমরা এত ক্লান্ত হইয়া- 
ছিলাম যে বিশ্রাম না করিলে অসুস্থ হইতে হইবে, এই নিমিত্ত সেদিন 
আর কোথাও বাহির হইলাম না । বাসাবাটা হইতে ব্রহ্মপুত্র অন্যুন 
? অর্ধ মাইল, আবার সৌভাগ্যকুণডও তদপেক্ষা অধিক, এই সকল কারণে 
: সেদিন এক জঠরানল নিবৃত্তি ভিন্ন অপর কোন কাধ্যই হইল ন1। 
যাহা! হক, গোমস্তার পরিচিত লোকের নিকট বাসা পাইয়! মনে মনে 
ভাবিলাম, বোধ হয়_-এই ভাড়ার মধ্যে গোমস্তার কিছু দস্তরি আছে? 
নচেৎ এইরূপ সামান্য টীনের ঘরের এত দূরদেশেও এক টাকা ভাড়া 
অপন্ভব, কিন্তু পরক্ষণেই সে সন্দেহ দুর হইল) কারণ আমাদের পর 
যে সকল যাত্রীর সমাগম হুইল, তাহারা কেহ ২২ কেহ ১/* টাক ভাড়া 
ধার্ধ্য করিয়া আমাদের পশ্চান্ভাগে বাসা লইতে লাগিলেন ৷ যাহ! হউক, 
গোমন্তা ঠাকুর ঘন জানিতে পারিলেন যে, সেদিন আমরা কোথাও 
যাইব না। তখন তিনি আমাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিয়। প্রস্থান 
করিলেন, আবার পরক্ষণেই এ গোমস্তাটাকে দেখিলাম ) আমরা যে 
স্থানে বাস লইয়াছিলাম, সেই বাটাতেই অপর এক দল স্ত্রী, পুক্রপহ 
বাঙ্গালী যাত্রী আনিয়া রাখিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের ভাড়া! ১ 
ধার্য হইল। এই গোমস্তাটী অতি মিষ্টভাষী এবং যাত্রীদিগকে অত্যন্ত 
যত্র করেন, এই নিমিত্ত যিনি একবার তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া- 
»ছেন, তিনিই তাহার যত্তে বশীভূত হইয়। পড়েন। এইরূপে আমরা 
আশ্রয় পাইয়া! এবং আরও ছুই-দ্শজন জাতি ভাইয়ের সহিত মিলিত 
হয়৷ অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইলাম। কেন না আনাদের পাশে যে ছইখানি ঘর 
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খালি ছিল, তাহাতে কোন্‌ জাতীয় কিরূপ লোক আফিবেন-__ইহাই 
ভাবনা ছিল, এক্ষণে জগজ্জননী কামাখ্যাদেবীর কৃপায় সে সকল ভাবনা 
দূর হইল। এই পান বাজারের বাঁসা বাটা হইতে কামাখ্যাদে বীর 
মন্দির অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। কামাধ্যাদেবী ষে পাহাড়ে বিরাজ 
করিতেছেন, সেই পাহাড়ের নাম লীলাচল পৰ্বত। ব্রহ্গা, খিষুঃ ও 
মহেশ্বর নামক তিনটা পর্বত সমষ্টি হইয়া এই নীলাচল পর্বত সংগঠিত । 

বর্তমান আসাম প্রদেশ__হরকোপানলে দ্ধ কামদেব পুনঃ 
স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইর়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই স্তানের নাম কামরূপ হই- 
য়াছে। পুর্বে এই স্তানে নানাবিধ তীর্থ কল বিরাজমান ছিলেন । 
ফথিত আছে, যে এ স্থানে ব্রহ্মপুত্র নামক নদ ও করোতুয়া নামী গঙ্গা 
প্রবাহিতা, দেবী মহামার! স্বরং কামাখা। নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্বদা 
বিরাজ করিতেছেন, এ পুণাতূমি দেবতাদিগের ক্রীড়া স্থান বলিয়া 
খ্যাত এবং দেবগণ আপন ইচ্ছান্ুযায়ী ইন্ত্রপুরী সদৃশ মনোহর প্রাসাদ 
সকল নির্মাণ করিয়! সতত বিহার করিতেছেন। ত্রহ্ষা এই পুরীতে 
অবস্থানকালে নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থান প্রাগ্জ্যোতিষ 
নাম খ্যাত। কালের কি বিচিত্র গতি! দেবগণের সেই সাধের 
সুন্দর প্রাসাদের অধিকাংশগুলিই এক্ষণে ধ্বংস বা লোপ পাইয়াছে। 
মহাতপা বশিষ্ঠদেবের শাপে যে স্থানে দেবী উগ্রতারা বিঞ্কভাবে 
পুজিত হইয়াছিলেন এবং ভগবান মহেশ্বরকে শ্ত্রেচ্ছের সার অবস্থান 
করিতে হইয়াছিল ? শেষ বিষ্ণুর আগমনে তাহার শাপ মুক্ত হইয় 
মুক্তি প্রদ পাইয়াছিলেন, যে কামরূপ বা কামাখ্যাতে “মহামুদ্রা যোনি, 
পীঠ বিরাঞ্জিত,” যে পর্বতে ব্রিগুণাতীত হইয়াও আমি “রক্ত পাষাণ 
রূপিণী” শব্দ প্রতিধবনিত হয়, যে স্থানে হয়গ্রীব মাধব এবং উমানন 
নামে ভৈরব অবস্থিত। যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার স্থানঃ 
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ধেস্থানে ব্রঙ্গকুণ্ড অবস্থিত, যে কুণ্ডের মাহাত্মযগুণে পরশুরাম স্পর্শমাত্র 
মাতৃহতা। মহাপাপজনিত হস্তসংলগ্ন পরশ স্থপিত করিতে সক্ষম ইইয়া- 
ছিলেন, সেই নিত্যধাম প্রভাবময় ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশয় । 
মানবজন্ম ধারণ করিয়া! এই পবিত্র মোক্ষদাপ্সিণী কামাখ্যাদেবীকে 
ভক্তিপুর্বক অচ্চনা করিয়! জীবন সার্থক করিতে কেহ যেন কথন অব- 


হেলা না করেন । 





অন্ুুবাচীতে কামাধ্যাদেবীর দর্শন প্রশস্ত। এই সময় এই স্থানে 
কত দূরদেশ হইতে নান স্তানের ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া এক মহ! 
মেলায় পরিণত করেন। এই অম্ুবাচী উৎসবের সময় পুলিস গ্রহরী- 
গণ এবং উচ্চতম পুলিস-কম্মচারী এখানে উপস্থিত থাকিয়! যাহাতে 
ভক্তগণের দেবী দর্শনে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষ রাখেন। কামরূপ তীর্থ স্থানটী গৌহাটার পশ্চিম পার্থ অবস্থিত। 


ব্রহ্মপুত্রে স্ান্যাত্রা 

পর দিবস প্রত্যুষে আমাদের পাগ্ার অধীনস্থ যাবতীয় যাত্রীগণ 
তংহার আদেশ মত প্রথমে তাহার বাসায় গমন করিলাম, এবং তাহাকে 
ভীর্থগুরু পদে মান্য করিলাম । বলাবাহুল্য, তিনিও সন্তষ্টচিত্তে আমা- 
দিগকে আশীর্বাদ করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মপুত্র- 
নদে জঙ্কল্পপূর্বক স্নানের আয়োজন হইল । কামাথ্যাদেবীর নাট- 
মন্দিরের পৃর্বাভিমুখে ষে সোপানশ্রেণীধুক্ত রাস্তা আছে, সেই রাস্তার 
উপর দিয়া সদলবলে বরাবর অর্দ মাইল পথ অগ্রসর হইয়! ব্রঙ্গপুত্র- 
নদের তীরে পৌছিলাম। পথিমধো কত ভিথারী, কত ব্রাহ্মণ, কত 
ছুলওয়ালী এই পবিভ্র নদের অর্চনার নিমিত্ত আমাদিগকে বেষ্টন 


২৮ তীর্ভ্রমণ-কাহিনী ৮.” 





করিতে লাগিল, তাহার সংখ্য। নাই । আমরাও সাধ্যমত সকলকে সং 
করিয়া আবগ্তক মত কিছু পুষ্প খরিদ করিলাম, এবং মনের হ্থু 
তীর্থতীরে পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্রপাঠ সহকারে সঙ্বন্পপূর্বক স্নান এ 
পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলাম । এখানে এই নদতীরে দেখিলা 
আমাদের স্তার় কত তক্ত আসিয়াছেন_-উহা বর্ণনাতীত। এ তী। 
ঘাট-অঘাটের কোন বিচার নাই, যিনি যে স্থানে সুবিধা বুঝিতেছেন- 
তিনি আপন যাত্রীদিগকে লইয়া সেই স্থানেই স্নান কাধ্য সম্পন্ন কর 
ইতেছেন, এইবূপে অল্পক্ষণের মধ্ো তীর্থ স্থানের ঘাটটা লোকে লোব 
রণ্য হইল। আমরা স্নান কার্য সম্পন্ন করিয়া পাণডার উপদেশ ম 
পাতু ঘাটে যাত্রা করিলাম ; তথায় পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাইলা. 
এই স্থানে পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ড তীর্ঘটী ছিল__এক্ষণে সেই কুণ্ড নদের গর্ডে 
বিলীন হইয়াছে । যাহা হউক, তাহার আজ্ঞ। মত এই কুণ্ডের জল স্পর্শ 
করিয্বা পা্ডুশিলায় আরোহণ করিলাম । পাতুশিলাটা অধিক উচ্চ নয়, 
সৃতরাং অক্রেশেই ইহাতে আরোহণ করিলাম । এখানে চারিটা গণেশ 
মৃত্তি আছে, এই ঘাটের তীরে যুধিষ্টির ভীম, নকুল ও সহদেব আবার 
ইচ্গারই এক স্থানে পাগুবনাথ শ্রীরুষ্ণের সহিত অঞ্জুন মিলিত হইয়! 
পাষাণন্রপে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল পবিত্র মূর্তি দর্শন শেষ 
হইলে পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, *বাবুজি ! এখন আপ- 
নারা এই নদের তীরস্থ তীর্থ স্থান সকণ দর্শন করিবেন ন! ষে কামাখ্যা- 
দেবীর দর্শনের জন্য আসিয়াছেন, সেই মহামায়ার দর্শন গ্রে করি- 
বেন ? এই নদের উপর যে সকল তীর্থ বিরাজিত, সেই নকল তীর্থ 
একে একে দর্শন ও পুঞ্জা করিতে হুইলে অদ্য আপনাদের দেবী দর্শন 
হুইবে না।” 

তাহার নিকট এইরূপ অবগত হইয়া! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি- 


ঈঞ্জীকামাখ্যাদেবী দর্শন যাত্র! ২৯ 





*মহাশয় ! গুরুজন এবং পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি যে, প্রথমে উম্া- 
[নন্দ ভৈরবজীউর দর্শন করিয়া তৎপরে কামাধ্যাদেবীর দর্শনের নিয়ম 
'আছে।» * 
; তখন তিনি বলিলেন, "এরূপ নিয়ম আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে নাই-- 


। তবে তথায় কর্ম্মনাশ! নামে একটী পর্বত আছে। এখানকার তীর্থ 

: সকল সেবা করিয়! যে পুণ্য উপার্জন হয়, যদি দৈবাৎ শেষ কেহ সেই 

: কর্খনাশা পাহাড় দেখেন, তাহা হইলে তাহার সকল তীর্থ ফল নাশ 
হয়, এই ভয়ে অনেকে প্রথমে এর স্থানে গমনপুর্বক পরে অপরাপর 
তীর্থ সকলের সেব! করিয়া থাকেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, 
যাহাতে কর্মনাশ। পর্ব আপনাদের নয়নপথে পতিত না হয়, সে বিষয় 
আমিও সতর্ক থাকিব। বেলা যত অধিক হইবে, দেবীস্থানে জনতা! 
ততোধিক হইতে থাকিবে ।” এইরূপ জ্ঞাপন করিলে দলম্থ সকলেই 
দেবী দর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 


শ্রী্রীকামাখ্যাদেবী দর্শন যাত্রা 


পাগুবঘাট হইতে মহাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে যত 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথিমধ্যে মন্দিরের প্রবেশ পথের প্রাচীর 
গাত্রে নানাপ্রকার প্রস্তর খোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্তি সকল দর্শন 
করিয়া ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। মন্দিরের মধ্যে স্থানে স্থানে 

" নানাবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষ সফল সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিয়া শাখা-প্রশাখা- 
গুলি বিস্তারপুর্র্বক যেন দেবীর আজ্ঞায়ই পরিশ্রাস্ত ভক্তযাত্রীদিগকে 
ন্সিগ্ধ বাষু ও ছাতা প্রদান করিতেছে । এই সকল প্রাকৃতিক শোভা! 
দর্শন কৰিতে করিতে মনের আনন্দে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বাহিক্র 


রঃ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 





হইতে মহামায়ার ভূবন বিখ্যাত মন্দিরের দৃশ্ত দর্শন করিয়া শ্তত্তি 
হুইলাম। 
কামাখ্যাদেবীর মন্দিরটী একটা বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এব 
তিন অংশে বিভক্ত । মন্দিরের গুইটী প্রবেশ দ্বার আছে, এই ছুইট 
দ্বারই দিংহদ্বার মামে খ্যাত । প্রথম দ্বার হইতে দ্বিতীর দ্বারটী অনেৰ 
দূরে অবস্থিত দ্বিতীয় দ্বারের সন্নিকটেই শ্মশানভূমি ) এই শ্মশান, 
ভূমিতে কেবল স্থানীয় পাশাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহা, 
দের সৎকার এই স্থানেই সম্পন্ন হয়। অনেক পাণ্ড এই স্থানে যাত্রী 
ংগ্রহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিত থাকেন । পুর্ধেই সংবাদ পাইয়া 
ছিলাম যে, কামাখ্যায় সর্ব সমেত বিশ ঘর পাণ্ডা স্ত্রী পুত্র লইয়া বা» 
করেন, পা গ্াবৃণ্টিই তাহাদের জীবিক1 নির্বাহের একমাত্র উপায় । ফে 
কামাখ্য। পর্ধতে দেবী বিরাজ করিতেছেন, তাহার আশে-পাশে এই 
সকল পাণ্ারা বাস করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য দেব 
মন্দিরের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল । 
এখানকার পাগাদিগের একটী পঞ্চাইত সভা আছে, গৌহাটীর 
ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় প্রতি বৎসর এই সভার সভ্যগণকে ডাকাইয় 
কোন্‌ পাণ্ডা কিরূপ উচ্চ হারে খাজনা দিবেন, তাহার এক» সভ 
হয়। এইকূপে পাগাদিগের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে » কামাখ্য।, 
দেবীর সেবাদি চালাইবার জন্ত একজনকে তিনি প্রধান পাণ্ড পদে 
নিযুক্ত করেন। সেই প্রধান পাণ্ড প্রলই” উপাধিতে ভূষিত হন । এই 
দলইয়ের অধীনে দেবোত্তর সম্পত্তির ভারার্পণ হয়। তাহার হিসাবাদি 
রাখিবার জন্ত কর্মচারী আছেন, দেবীর যথানিয়মে সেবার নিমিত্ত 
পুরোহিত নিষুক্ত আছেন । যে সমস্ত দক্ষিণী এখানে আদার হয়, উহা 
পুরোহিত মহাশয়ের প্রাপ্য। প্রণামী ও পুজার দ্রব্যাদি যে সকল 





শহাকামাণ্যা দেবীর মন্দিরের দ্য । [ ৩০ পুষ্ট । 


শ্ীপ্ীকামাখ্যাঁদেবী দর্শন যাত্রা! ৩১ 





সংগৃহীত হয়, উহা। কামাখ্যা মাতার ভাগারে জমা হইয়া! থাকে । দেবীর 
যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, উহার বাৎসরিক আয় অন্যুন ছয় 
হাজার টাকা মাত্র। এই সম্পত্তির আর এবং যাত্রীদিগের প্রণামী ও 
পুজার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়লন্ধ মূল্যের দ্বার! যে সমস্ত আয় হয়, তদ্দার! 
স্থচারুরূপে দেবীর সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে । এখানে পাগুাদের যাত্রী 
গণের উপর কোনরূপ জুলুম দেখিলাম না; থুপী হইয়া যিনি যাহ! 
প্রদান করেন, তাহারা প্রায়ই তাহাতেই সম্তষ্ট হন। পথিমধ্যে আমাদের 
পাও, দেবীর পুজার নিমিত্ত নৈবেগ্ত খরিদ কবিবার জন্ত মূল্য চাহিলে 
আমরা তাহাকে একটা টাকা প্রদান করিলাম, তিনি এ মূল্য হইতে 
আবশ্তকীয় সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া সংগ্রহ কর্সিলেন। আমরা কেবল 
জবা ও পুষ্প মাল্য ইচ্ছামত মংগ্রহ করিলাম, আর স্ত্রীলোকের! শাখা, 
শাড়ী সাধ্যমত যাহা বাটা হইতে লইয়া! গিয়াছিলেন,এই সময় তীহারাও 
গাণ্ডার নিকট এ সমস্ত ভ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে 
দ্বিতীয় সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশপুর্বক মন্দির মধ্যে যাইবার সময় প্রাচীরের 
এক স্থানে অলিন্দার মধ্যে একটা মুন্তি নির্দেশপৃব্বক পাণ্ড ঠাকুর বলি- 
লেন, ভক্তগণ দর্শন করুন, এই মুক্তিটা মহাত্মা! শঙ্করাচাধ্যের, এইক্প 
কত শক্ষরাচার্ধ্যের মৃত্তি এখানে দেখিলাম-_তাহার ইয়ন্তা নাই; কারণ 
কাহার কি নাম কিছুই জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, মন্দির 
পথ অতিক্রমপূর্ববক এবার মূলমন্দির মধ্যে উপস্থিত হইলাম, এই স্থানের 
কিয়দ্ংশ স্থান অন্ধকারময়, দেই অন্ধকার পথটা সাবধানের সহিত পার 
হইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত প্রথমে একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণী,যাহ! “সৌভাগ্য- 
কুণ্ড" নামে খ্যাত, সেই কুগ্ডের পবিএ বারিষ্পর্শ কা্তে অনুমতি 
করিলেন) ততৎপরে সেই পবিত্র বারিস্পর্শে শুদ্ধকলেবরে পাগডার সহিত 
ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলবাহুল্য, পা ঠাকুর সম্মুখবর্ভী 
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হইয়া সেই অসংখ্য যাত্রীর জনতা ভেদ কারিতে লাগিলেন, আর আমরা 
সকলে তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। মধ্যে মধ্যে পুলিস প্রহরীগণের 
হুঙ্কার রব শুনিতে লাগিলাম। 

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সর্ধপ্রথমে অষ্ট ধাতু নির্মিত এক 
দশভুজা দুর্গা মৃত্তি দর্শন পাইলাম । পাও ঠাকুর বলিলেন, এই দশভুজা 
ছু্গা মুর্তিই কামাখ্যাদেবীর প্রতিনিধিম্বরূপ বিরাজিতা। যাবতীয় পর্ব- 
ক্রিয়া! এই মহামায়ার নিকটেই সম্প্গ হয়। যে প্রকোষ্টে এই দশতুজ! 
সুস্তি বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রকোর্ঠের ছাদটা শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বাদশটা 
প্রস্তর স্তম্তোপরি শোভা পাইতেছে। এই সকল স্তস্তের দক্ষিণ ও 
পশ্চিমদ্দিকস্থ প্রাচীর গাত্রে প্রস্তর খোদিত বিস্তর মৃত্তি দেখিতে পাই. 
লাম, তন্মধ্যে এক স্থানে অন্ত্রবিদ্যা বিশারদ মহাত্মা দ্রোণাচাধ্যের ও 
কুচবিহারের রাজাদের মৃত্তি আছে । এই দশভুজা। ছুর্ণাদেবীর সন্নিকটেই 
নাট্যমন্দির শোভা পাইতেছে। তথায় ত্রাহ্গণগণ সমস্বরে বেদ পাঠ 
করিতেছেন এবং ভক্তগণ গললগ্র কৃতবাসে মহামায়ার কৃপা ভিক্ষা 
করিতেছেন । এই নাট্যমন্দিরের পরই দেবীর বলিদানের স্থান। 
আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম, এখানে হংস, পারাবত প্রভৃতি বলি হইয়া 
রক্তআোত প্রবাহিত হইতেছে । তৎপরে মূল কামাখ্যাদেবী” মন্দির । 
এই মন্দিবে প্রবেশ এক মহামারী ব্যাপার। সেজনতা ভেদ করিয়! 
কিবূপে প্রবেশ করিব, ইহাই চিস্তার বিষয় হইল; অবশেষে পাণ্ডার 
উপদেশ মত পৃথক পাঁচ টাকা ঘুস দিয় পশ্চান্তাগের ছার দিয়া সুস্থ 
শরীরে প্রবেশ করিলাম । কামাখ্যাদেবীর মূলমন্দিরের চারিদিকে 
চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে, কিন্তু সম্মুখভাগের দ্বারেই জনতা অধিক 
দেখিলাম ; যদিও বহু কষ্টে এই দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া বানু, তথাপি 
প্রহ্রীদিগের গু'তার চোটে অস্থির হইক্া পশ্চাদপদ হইতে হয় 
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এই মূল কামাধ্যাদেবীর মন্দির সমভূমি হইতে চারি-পাঁচ হাত নিয়ে 
অবস্তিত। যাহা হউক, করুণাময়া কামাখ্যাদেবীর কৃপায় আমর! 
নির্ববিদ্বে তাহার পীঠস্থান দর্শন করিলাম । বলাবাহুল্য, পশ্চান্তাগের 
ছার দিয়া প্রবেশ না করিলে বোধ হয়, সেদিন আমাদের ভাগ্যে পীঠ- 
স্তান দর্শন ঘটিত না। কেবল আমরাই যে এরূপ ঘুস দিক প্রবেশ 
করিয়াছিলাম-তাহা নয়, আমাদের স্তায় কত লোক যে এই উপায় 
অবলম্বন করিস্বাছেন, উহা বর্ণনাতীত। মেলার সময় পাণ্ডারা এই 
উপায় অবলম্বন করিয়া বিস্তর অর্থ উপাঞ্জন করিয়া থাকেন। সে 
যাহা হউক, মন্দিরাভ্যন্তরে চতুক্ষোণারুতি পীঠ স্থান একটী গহ্বর মধ্যে 
বিরাজিত। উহা লম্ষে ছয় ফিট্‌ এবং প্রস্থে আন্দাজ এক ফুট হইবে। 
পীঠ স্তানটী একখানি শ্বেত প্রস্তরের ন্যায় প্রসারিত অবস্থায় আছেন, 
সেই প্রস্তরখানির এক পার্খদেশ রৌপ্যের পাত দিয়া বাধান। পাণ্ড 
ঠাকুর যে নৈবেদ্ত, সাড়ী প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, উহা! মন্ত্র উচ্চারণ- 
পুর্বক নিবেদন করিলেন, তৎপরে জবা ফুল ও পুষ্পমাল্য পাদদেশে 
স্থাপন করতঃ মহা ব্রত উদযাপন করিয়া একটা সিকি ত্র গহ্বর মধ্যে 
প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিলাম । গহ্বরের উপরে স্বর্ণ নির্মিত একখানি 
বহু মূল" নুকুট শোভা পাইতেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ মধ্যে একটা ক্ষুদ্র 
জলধারা ইহার এক স্থান হইতে উখিত হইয়। প্র গহ্বর স্থানটীকে 
প্লাবিত করিয়া বাহিরে নিক্রাস্ত হইতেছে, উহাই বহির্ভাগে চরণামৃত- 
রূপে এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে । আদল কামাখ্যাদেবীর অন্ত কোন 
প্রকার মুত্তি নাই। এইরূপে মহ্ামায়ার দর্শন ও ম্পর্শনসহকারে মনের 
আনন্দে মন্দির প্রদক্ষিণপৃব্বক সুধারূপ সেই “চরণামৃত” পান করিয়া 
জাবন সার্থক করিলাম । মন্দিবের সম্মুখভাগে এক বৃহৎ ঘণ্ট। দোছুল্য- 
মান রহিয়াছে, ভক্তগণ প্রদক্ষিণ করিবার সময় এ বৃহৎ ঘণ্টায় ঘা দেন, 
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এবং সাক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন আগমনবার্তাী ঘোষণা! করিতে 
থাকেন। 


দেবীর উৎনৰ 


প্রতি বৎসর এই দেবীর বিবিধ প্রকার উৎসব হইরা থাকে, তন্মধ্যে 
ছুর্গোৎসব, অন্থুবাচী ও পুংসবন, এই তিনটা উৎসবই অতি সমারোহে 
সম্পন্ন হয় । 

অস্থুবাচী উৎ্সব-_প্রতি বৎসর উোষ্ঠ মাসের শেষ দিবস 

সূর্য্যদেব যে বারে যে সময় মিথুন রাশিতে গন করেন, তাহার পরের 
সেই বারে সেই সময়ে পৃণিবী জ্ত্রীধন্মিণী হন। জ্যোতিষ পণ্ডিতগণ 
ইহাকেই অন্থুবাচী বলিয়। নির্দেশ করেন, কিন্তু এখানকার পাগডাদের 
মত স্বতন্ত্র দেখিলাম ) তাহারা এই অন্দুবাচী সময়ে কামাধ্যাদেবী রজ- 
স্বলা হন বলিয়। প্রচার করেন এবং প্রমাণস্বরূপ এই সময় মহামায়াকে 
শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইলে উহা! রক্তবর্ণ হয়, সাধারণকে উহাও দেখ" 
ইয়া থাকেন । এই তিন দিবস বেদাধারন ও বীজ বপন নিষিদ্ধ । অন্ব- 
বাচীকালে যদি কোন বতী, বিধবা ব্রহ্মচারী, বা ত্রাঙ্গণ স্বপাক বা পর- 
পাঁক আহার করেন, তাহা হইলে চালের পাক অন্ন অ+ঃ.এ করিলে 
যে পাপ স্পর্শে, তাহাকে সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। 

মহামায়ার এ রক্তবর্ণ পরিধেয় কাপড়ের এক টুকরা! সংগ্রহ করিতে 
পাণ্ডার রুপা প্রার্থন। করিতে হয়। কথিত আছে, শ্রী রক্তবর্ণ বস্ত্র 
এক টুকরা গৃহস্থের বাটীতে থাকিলে কামাখ্যাদেবীর কৃপায় দেই 
গৃহস্থের সকল দিকে মঙ্গল হয়। 

ক্বাখীধামে যেবপ কুমারী পুজার প্রথা আছে, এখানেও সেইরূপ 
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সধবা পুজার নিয়ম আছে । একটী সধবার পুজা সেবা সমেত ২)০ 
টাক! থরচ, পাগডার নিকটে উহু। প্রদান করিলে পরিব্রাণ পাওয়া যায়, 
কিম্বা নিজ হইতে সাড়ী, রুলি, লৌহা, সিন্দুর, গিষ্টান্নপূর্ণ পিতলের থালা 
একথানি, জলপুর্ণ পিত্তলের গেলাস একটী, এবং পৃথক্‌ কিছু দক্ষিণ! 
দিতে হয়। ইহাতে থরচ অধিক পরে, সুতরাং আমাদের দলমধ্যে যে 
কয়জন সধবা পুজা! করিয়াছিলেন, তাহারা কেবল ২॥০ মূল্য দিয় 
পাণ্ডার নিকট আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়। পর্সিব্রাণ পাইয়া- 
ছিলেন। 

ছুর্গোৎসব-_এই ছর্গোৎসবের মহামারী জনতার বিষয় বাঙ্গালী 
হিন্দুদিগকে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্তক নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
এই পুজার সমন কালীঘাটের জনতা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ॥ 

পুংসবন-__কামাখ্যাদেবী এবং কামেশ্বর নামে এখানে যে 
প্রসিদ্ধ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন__-এই উভয় দেবদেবীর সহিত 
প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কৃষ্ণা দ্বিতীয়! তিথিতে অতি সমারোহে বিবাহ 
উত্সব হয়, এই উতৎ্নবকে পুংসবন উৎদব বলে। 


কামাখ্যাদেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে কিন্বদন্তী এইরূপ ;__ 


কুচবিহারের মহারাজ ধর্াত্মা বিশ্বসিংহ তত্ত্রষপ্যে মহামায়ার যন্ত্র 
পীঠের মহিমা! পাঠে অবগত হইলেন, এই পীঠস্থান তাহারই বিশাল 
রাজ্যমধ্যে এক স্থানে শৈলশ্িথরে বিরাঁজ করিতেছেন। দাক্ষায়নী 
গুপ্তভাবে যে কোথায় কোন্‌ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে সন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন রাক্ষ] 
এক মনে এক প্রাণে প্রায়োপবেশনপুর্ব্বক জগজ্জননীর শ্রীচরণ ধ্যান 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিয়াও যখন পাষা- 


৩৬ তীথ-ভ্রমণ-কা? হিনী 





ণীর প্রাণে দয়া হইল না দেখিলেন, তখন ব্যাকুল অন্তরে রাজো* 
নানা স্থানে নানা দিকে দূত সকল তাহার সন্ধানে প্রেরণ করিলেন 
ইহাতেই যে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন__-এমন নয়, স্বয়ং তিনিও দাক্ষায়নী 
উদ্দেশে বহির্গিত হইয়া! শ্বীয় বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের নান! বনে ও নান 
পব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই অজানিত দুর্গম পথে তা; 
যাহাকেই সম্মথে দেখিতেন, তাহাকেই ব্যাকুল অন্তরে মায়ের বিষ: 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই মায়ের সন্ধান বলিতে পারিলে, 
না। মায়াময়, মায়ের মায়া নরে কিরপে বুঝিতে পারিবে ? অবশেটে 
তিনি নীলীচলের এক স্তানে এক জঙ্গলপ্রান্তে বিশ্রাম করতঃ হতাশ 
প্রাণে কেবল মায়েরই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রাতিভূত হই. 
লেন, করুণামন্ী দাক্ষারনী ভক্তের ছুরাবস্থ৷ দর্শনে কাতর হইয়! এই 
নিভৃত স্থানে তাহাকে স্বপ্পে দশনদানে বলিলেন, প্বৎস রে! তোঃ 
অচল! ভক্তিতে আমি বাধা পড়িয়াছি, তাই তোকে দ্রেিতে আসি 
ঘাছি । আহা! তোর কোমল প্রাণে ঘে সকল কষ্ট সহা করিয়াছিস্‌. উহ 
আমার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইতেছে । শুন বৎস! আমি ত্রহ্মপুত 
ওটস্ত উচ্চ গিরিশিখরে বিরাজ করিতেছি |” দেবী রাজ! বিশ্বসিংহকে 
এইরপে ন্বপ্নে দর্শন দ্রিঘাই অন্তহিতা হইলেন । মহারাজ স্বপ্পে দাক্ষা 
সনীর দর্শন এবং সন্ধান পাইয়! হুষ্টচিন্তে পব্বতের নির্দি্ -* ০ন উপ 
স্থিত হইলেন, এবং নিকটস্থ পাহাড়ীদিগকে উন্মাদের নায় খায়ের সন্ধান 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ পাহাড়ীরা সমাগত রাজাকে অভ্যর্থনা- 
সহকারে বলিল, “হুজুর! আমরা এখানে কথন কোন মা বা বাপকে 
দেখিতে পাই না_তবে আমাদের মধ্যে কাহারও কখন বিপদ-আপদ 
উপস্থিত হইলে আপনার সন্মুখস্থ যে স্থান হইতে জলমোত প্রবাহিত 
হইতেছে দেখিতেছেন, প্র স্থানে ভক্তিপূর্বক মানত করিলে এব 


- 


্রীমৃপ্তির আবির্ভাব হয়, তীাহারই কৃপায় আমরা সকলে আসন্ন বিপদ 
হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকি ।” 

রাজ বিশ্বসিংহ তখন মনে মনে বুঝিলেন যে, এই অসভা পাহাড়ী- 
রাই মায়ের সুসন্তান, কেন ন। আমি এত কষ্ট স্বীকার করিরাও যখন 
তাহার কপার পাত্র হইতে পারিলাম না, আর ইহারা ভক্তিসহকারে 
মানতপুর্বক একটীবার মাত্র আহ্বান করিলেই স্নেহমরী অস্তির প্রাণে 
মুত্তিশ হইয়া ইহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতেই প্রমাণ 
গাইতেছে নে, এই সকল পাহাড়ীরা আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান, যখন 
ইহাদের সন্ধান পাইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই ইহাদের সাহাযষ্যেই মায়ের 
দশনলাভ করিতে সমথ হইব, সন্দেহ নাই । রাজ। এইরূপ চিন্তা *গ্র, 
এমন সমর পাহাড়ীরা তাহাকে পুনব্বার বলিল, “হুজুর, আপনি যদ্ভপি 
কোন বিপদে পড়িয়া! থাকেন, তাহা হইলে খঁস্থানে মানত করুন, 
'নশ্চ॥ তিনি উদ্ধার করিবেন ।” 

পাছাড়ীদিগের নিকট মহামায়ার সন্ধান পাইয়। তিনি সেই স্থানে 
মানতপুর্ব্বক ভক্তিসহকারে তাহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন $ 
এতদিন থিনি গুপ্তভাবে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, আজ ভক্তের কাতর প্রার্থনায় 
তাহাকে অস্থির হইতে হইল। যে মহামায়ার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ, যে 
মায়ার জন্য তিনি মায়াময়ী নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মায়ান্ূপ মারা- 
দেবীর মায়া আমার ন্যায় লজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম 
হহছবে। সে যাহা হউক, দাক্ষায়নী রাজার কাতর প্রার্থনায় প্রসন্নমনে 
নৃভিমতী হইয়; বলিলেন, “রাজন ! তোমার অচল ভক্তিতে আমি মুগ্ধা 
হইয়াছি, অতএব আমার আদেশ মত তুমি এই স্থানে একটা মন্দির 
নিষ্মাণ করিয়া দাও ।” 

মহাত্রাজ বিশ্বসিংহ দেবীর আদেশ মত প্র প্রশ্রবণটাকে চিহ্ৃম্ববূপ 


দেবীর উত্সব ৩৭ 








৩৮ তীর্থভ্রমণ-কাঁহিনী 





মধ্যে স্তাপনপর্ববক এই স্থানে একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া “যোনি- 
গীঠ” প্রতি করিয়া মহামায়ার আজ্তা পালন করিলেন। এইরূপে 
কামাখ্যায় কাখাখ্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা সংবাদ পৃথিবীর চতুদ্দিকে বিঘোষিত 
হইলে পর, একদ! কালাপাহাড় সদলবলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া 
কামাখ্যাদেবীর কোনরপ মুষ্তি দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে মন্দিরটা ধ্বংস 
করিলেন, এবং স্বস্তানে প্রস্থান করিবার সময় পথিমধ্যে এক দৈববাণী 
শুনিতে পাইলেন যে, কালা তোর অত্যাচারে আমি প্রপীড়িতা, তুই 
সাবধান না হইলে শীঘ্রই ইভার প্রতিফল ভোগ করুবি।” 

দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে স্তানীয় দেবদেবীর 
মন্দির সকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালাপাহাড় কর্তৃক 
কামাখ্যা পর্বতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির ধ্বংস হইলে কিছুদিন পর মহা- 
রাজ শুক্ুধ্বজ বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এ ভগ্র মন্দিরটা মনের মত সংস্কার 
করিরা আপন কীত্তি স্তাপন করিলেন । পুর্বে রাজাঙ্ঞা ব্যতীত কেহ 
মন্দির মধ্যে কামাথ/াদেবীর আদি মৃত্তি দর্শন করিতে পাইতেন না, 
কিন্তু এক্ষণে অতি হীন জাতি ভিন্ন সকল হিন্দু ভক্তই অবাধে দেবীর 
দশন পাইয়া থাকেন। 


জীস্ীভুবনেশ্বরী 


কামাখ্যাদেবীর মূল মন্দিরে যোনিপীঠ-স্থান দর্শন এবং পৃঙ্ঞা সমা- 
পনাস্তে পাণ্ডাপ উপদেশ মত তাহারই সহিত এই পর্বতের সর্বোচ্চ 
শৃঙ্গে ভুবন বিখ্যাত শ্রীশ্রীভূবনেশ্বরীর দর্শন করিলাম । এই উচ্চ গিরি- 
শগটা ফথায় জগদশ্বা ধিরাজ করিতেছেন, উহা কামাধ্যাদেবীর প্র 
অপেক্ষা আক্মতনে অনেক ছোট । গিরিশৃঙ্গ হইতে যেদিকে তৃষ্টিপাত 


শ্ীশ্রীভূবনেশ্বরী ৩৯ 





করা যায়, সেইদিকেই স্বভাবের অতুল শোভ1 নয়নগোচর হইতে থাকে, 
বিশেষতঃ পূর্ব দ্রিক্টীতে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত গৌহাটা সহরটার্‌ 
শোভ। দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের চতুর্দিকেই পাহাড়বেষ্িত, 
সুতরাং যখন তখন ভূমিকম্প অনুভব হয়, এই কারণেই উচ্চ গৃহ 
এখানে নিশ্মিত হয় না। গিরিশৃর্গে ভূবনেশ্বীর পূজার্চন! সমাপ্ত করিয়া 
মনের স্থুখে বিশ্রামের জন্য বাসাক় প্রত্যাগমন করিলাম । 

এই দিন দকাল হইতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইয়াছিলাম এবং বেলাও অতিরিক্ত হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই 
বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জঠরানল নিবৃত্তির উপায় করিতে ব্যস্ত 
হইলেন। 

অপরাহ্কালে বিশ্রামের পর এই বাসা বাটাতে যখন সকলে মিলিত 
হইয়া এক পুর! মজলিসে পরিণত হইল, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা এবং 
আমাদিগের স্তাক্স অনেক বিদেশী যাত্রী সকলেই মহানন্দে নানাপ্রকার 
গালগন্প করিতে আরম্ভ করিলেন ; বলাবাহুল্য, আমরাও ইহাতে বাদ 
পড়ি নাই । এমন সময় স্থানীক্ একটা প্রাচীন লোককে দলমধ্যে 
একজন প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, আপনাদের দেশে ষে স্ত্রীলোকের! 
বিদেশী লোক পাইলে যাছু করে, তাহাকে কোনবূপে ছাড়ে না, 
একথ। কি সত্য ?” তত্ুত্তরে তিনি হাস্সহকারে বলিলেন, "ও কথা কি 
আপনার বিশ্বাস করেন ? এই যে কয়দিন আপনারা এখানে অবস্থান 
করিয়া চারিদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহা হইলে একবারও কি 
আপনারা তাহাদের নয়নপথে পতিত হইতেন না; ও সব বাজে কথা, 
বহুকাল পূর্বে এইরূপ একটা গুজব কথা শুন! যাইত বটে, কিন্ত 
এক্ষণে ইংরাজরাজের স্থুশানন গুণে আর ও সৰ কথা কিছু শুনিতে 
পাওয়। যায় না; যদিও কোন কোন প্রাচীন লোকের এরূপ বি্বা জান! 
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আছে, তথাপি তাহার! রাজার শাগন ভয়ে উহা কে)নরূপে বাহিত 
প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। এই কামরূপ জেলা আনেক দুর 
পধ্যস্ত বিস্তৃত । এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে এক জঙ্গলারুত পবর্তের 
মধ্যে কতকগুলি পাহাড়ীর! বাস করে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের 
সংখ্যাই অধিক, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় । এঁ সকল স্ত্রীৌলোকদিগের 
বর্ণ এত স্থন্দর, যেন ছুধে আল্তা গোলা ১ শুনিযাছি, তাহারাই পর 
পুরুষ পাইলে অত্যন্ত যত্্র করিয়া থাকে ; কিন্তু ত্র সকল স্ত্রীলোকের 
মুখত্রী। নয়নগোচর হইলে আমাদের বাঙ্গালা দেশের লোকের অভক্তি | 
হয়। যদি কখন কোন লোক পথভ্রাস্ত হইয়া এই অপরিচিত স্থানে 
তাহাদের কবলে পতিত হন বা আশ্রর গ্রহণ করেন, তাহ হইলে তাহা- 
দের বত্ধে সুগ্ধ হইয়া আরও নিরুপায় হইক্লা প্রাণ বাচাইবার জন্য বাধ্য 
হইয়৷ তাহাদের সহিত বাস করিতে থাকেন, আবার সেই ব্যক্তি বদি 
কখন জীবনের মধ্যে সুবিধা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তখন স্বদেশে 
প্রত্যাগমনপুর্ববক স্বলনগণের নিকটে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করাই- 
বার জন্ত মনোমত যাহা ইচ্ছ), তাহাই প্রচার করেন, ইহাই আমার 
বিশ্বাস। শ্রন্রজালিক বিদ্যাবতী, মায়াবিনী মানবীগণ যে এখানে 
কোথায় আছে, তাহা কখন কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই |» 
তৎপরে বশিষ্টাশ্রমের বিষয়ও উঠিল। এই বশিষ্টাশ্রমেব অপূর্ব 
কাহিনী শ্রবণ করিয্না বাসাস্থ সকলেই এ পবিত্র আশ্রম দন করিবার 
জন্ত উৎস্থক হইলাম । বশিষ্ঠাশমে যাইতে হইলে কামাধ্যা হইতে সাত 
মাইল গো-শকটে যাইতে হয় । 
পর দিবস বশিষ্টাশ্রম যাইবার জন্য আয়োজন করিতেছি, এফন 
সময় পাণ্ড ঠাকুর সধবা পুজা সম্পন্ন করাইবার জন্য তাহার বাটাভে 
যাবতীয় যাত্রীদিগকে আহ্বান করিলেন । আমরাও সকলেই সধবা পৃজঃ 
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রি জন্য প্রস্তত ছিলাম, স্তরাং কালবিলগ্ধ না করিয়! তাহার 
1টীতে গ্রির! ঘত শীঘ্র পারিলাম-__সধবা পুজা সম্পন্ন করিলাম । এখানে 
এই পাওাদিগের প্রত্যেক বাটীতে একটী মোটা ফাঁপা বাশের চোষা 
গহমধ্য হইতে বহির্ভাগ পর্যন্ত সংলগ্র আছে ॥ অন্থসন্ধানে ইহার কারণ 
জানিতে পারিলাম যে, রাত্রিকালে ব্যাস্ত্রের ভয়ে কেহ বাটা. হইতে 
বাহিরে আসেন না, কিন্তু যদি কাহারও এই সময় মধ্যে মলমৃত্র ত্যাগ 
করিবার আবশ্তক হয়, তাহ! হইলে বাটার মধ্যে উহা! ত্যাগ করিয়া 
মোটা চোঙ্কার সাহাধ্যে সেই অপদার্থ বিষ্ঠা বাহিরে নিজ্রান্ত করিয়! 
ধাকেন) ইহাই এখানকার নিয়ম । এইরূপে পাগ্ডাদের বাস ভবনের 
শোভা এবং সধবা পূজা সমাপনান্তে এখান হইতে বশিষ্ঠাশ্রম যাইবার 
ঈন্য প্রস্তুত হইলাম । এখানকার পাগুাদের পরিচয়ে জানিতে পারিপাম 
যে, তাহারা সকলেই নবদ্বীপৰাসী বাঙ্গালী | 
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শান্তন্থ নামে এক তপোনিষ্ঠ মুনি ভাধ্যাসহ ব্রহ্মপাগর তীরস্থ গন্ধ" 
বদন পর্বতোপরি আপন আশ্রমে বাস করিতেন। একদা শাস্তন্থ 
পূজার জন্ত পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিলে ব্রহ্মা কোন কারণবশতঃ এ 
মাশ্রম গ্তান দিয়া গমন করিবার সময় শাস্তন্থুর নবযৌবন সম্পন্ন সুন্দরী 
গাধার অপরূপ রূপ দর্শনে মুপ্ধ হন, এবং কামান্ধ হইয়া হতাহিত 
হানশৃন্তসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, সাধবীনতী 
ই অপরিচিত পরপুরুষের গহিত কার্যে অসন্তষ্ট হইয়! কোপাান্বত- 
'লেবরে তাহাকে বলিলেন, “মনে রাখুন, আমি মুনিপত্ী। তোমার 
লে আবার যজ্ঞপবীত দেখিতেছি, তুমি জ্ঞানী হইয়াও যগ্ঘপি এইরূপ 
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গঠিত কার্ষ্ে প্রবৃত্ত হও, তাঁভা হউলে আমি নিশ্য় তোমায় দূ অভি- 
সম্পাৎ প্রদান করিব” , 

এই কথ! বলিয়া তিনি ভয়ে তত্ক্ষণাঁৎ ধর্ম রক্ষা করিবার মানসে 
স্বীয় আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করতঃ অর্গলাবদ্ধ করিলেন । এদিকে ব্রঙ্গা 
সুবীর তেজোদ্দীপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ কুদ্ধ দ্বারদেশে আপন বীর্ধ্য 
স্থালন করতঃ সুস্থ শরীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । মুনিবর পুষ্পচয়ন 
করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে আপন আশ্রমের দ্বারদেশে অগ্থি তুল্য দীপা- 
মান তেজ দেখিতে পাইয়! বিস্রয়াহিউ হইলেন, এবং আপন পত্বীকে 
ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। 

শান্তন্ব-পত্রী অমোধঘা, স্বামীর সাদর সস্তাষণে বিনীতভাবে আছ্যো- 
পাস্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, পস্বামিন! যদি আপনি 
উহার কোনরূপ প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় এ 
চরণে ভক্তি রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব ।৮ 

শান্তনু অমোঘার নিকট যাহ" শ্রবণ করিলেন, উহাতে আশ্চর্য্যান্থিত 
তইয়! ধানে মগ্ন হইলেন, এবং যোগবল অবলম্বনে অবগত হইলেন যে, 
দেব্গণের কার্যাসিদ্ধির জন্ত আরও জগতের উপকারার্থে সর্বলোক 
পিতামহ "ত্রক্মা” একটা তীর্থের অবতারণা করিবার মনস্থ করিয়' এই- 
রূপ লীল! করিয়াছেন। তখন শান্তন্থ শোকাতুরা পত্তীকে নন" প্রকার 
উপনেশ দিয়া সাস্বনা করিতে লাগিলেন । তিনি প্রিয়া অমেশঘাকে উপ- 
দেশছলে বলিলেন, পপুরাকালে প্বাক” নামে প্রঙ্গাপতি জগতের 
মঙ্গলের জন্য একদ! লীলাপ্রকাঁশ করিবার জন্ত কামান্ধচিত্তে শ্বকন্তাতে 
উপগত হইবার স্পৃন্ঠা করিলে পুত্রী তাহার কামিতাভাব বিলোকনপূর্ব্ক 
লজ্জিত হইয়া রোহিত (হরিণ বিশেষ) রূপ ধারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে 
ব্হ্মাও হরিণরূপ ধারণ করিয়া! তাহার অন্থগমন করিতেছিলেন ) মহেশ্বর 
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এই অদ্ভুত ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, ক্রোধে উন্মন্তের সায় পিনাক 
লইয়া শরগ্রয়োগে দেই হরিণের মস্তক ছেদন করিলে, হরিণরূপধারী 
ব্রহ্মার দেহ হইতে এক মহাজ্জ্যোতি বিনির্গত হইয়া জগতের হিতের 
জন্য আকাশ মার্গে মৃগশীর্ধা নক্ষত্র নামে উদিত হইলেন, তদ্দর্শনে শঙ্কর 
রোষে আন্্র নক্ষত্রূপী হইয়া অন্বরে মুগব্যাধিরূগী ভ্রিপুরাত্তক মুগ- 
শাধান্তিক রূপে তথায় উদয় হইয়া সেই কামুক প্রজাপতি পিতার লীলার 
বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিলেন, এইরূপে তাহারা আকাশমার্গে 
উদ্দিত হইয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন । অতএব প্রিয়ে ! ব্রহ্মার 
শর তেজ জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমায় পান করিতে অন্থরোধ 
কব্রিতেছি।৮ 

ইহা শুনিয়া অমোঘ। মহা চিস্তান্বিতা হইলেন । কারণ কিরূপে পতি 
বাক্য অবহ্লো করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবে, আবার কিরূপেই বা 
পরপুরুষের বীধ্য জ্ঞানত জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিবে; এইরূপ নানা- 
প্রকার চিস্তা করিয়] শাস্তস্থকে বলিলেন, “প্রভো ! পতিই আমার 
দেবতা । পতি বাক্য অমান্ত করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবার বাদন। 
আমার নাই, কিন্তু আপনি বিচার করিয়! দেখুন; আমি জ্ঞানত পর 
পুরুষের বীধ্য কির্ূপে সেবন করিব ? আমার সবিনয় প্রার্থনা! এই যে, 
ধ রেত প্রথমে আপনি পান করিয়া আমাতে অনুরক্ত হউন, তাহ! 
হইলে নকল দিকৃই বাজায় হইবে ।” 

"শান্তন্ পত্ঠীর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রীত মনে তদনুসারে কার্ধ্য 
কৰিলেন। 

কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, অমোঘা যথাসময়ে পুর্ণগর্ভ। 
হইয়। জলরাশিসহ এক পূর্ণকাস্তি সর্ব্লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মার সদৃশ পুত্র প্রসব 
করিলেন । পুত্র প্রসব হইবার পুর্ব হইতে মুনিবর ধ্যানযোগে সমস্ত 


৪ তীর্ভরনণ-কাহিনী 
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অবগত হইয়া উত্তরে কৈলাস পৰর্ত, দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বত, পুৰে 
সম্বত্বক পর্বত ও পশ্চিমে জারুধি পর্বত । এই চারি পর্বতের মধাবর্তী 
স্থানে একটা প্রকাণ্ড কুণ্ড খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাকালে 
ভূমিষ্ট হইবামাত্র তিনি জলরাশিসহ শ্রী জাতক পুক্রটীকে সেই কুণ্ডে 
স্থাপিত করিলেন । এদিকে সর্বজ্ঞ "ক্রক্ষা” পুত্র ভূমিষ্ট হইয়াছে, 
জানিতে পারিয়া শান্তন্ কর্তৃক যে পব্ৰত চতুষ্টের মধ্যবন্তী স্থানে পুত্র 
স্তাপিত হইয়াছিল, তথায় গমন করতঃ এ পুত্র মুখ দর্শন করিলেন, এবং 
প্রীত মনে তাহার দেহ শুদ্ধির বাবস্থ' করিয়া লৌহিত্য নামে জনসমাজে 
তাহাকে খ্যাত করিলেন। এইরূপে লৌহিত্য কিছুকাল কুণ্ডমধ্যে অব- 
স্থান করিম্মা একদ। বারিরূপে যোজন প্রমাণ আপন দেহ বিস্তার কক্রি- 
লেন। এতাবৎকাল লৌহিত্য থে কুণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, সুনি- 
বর ও কুণ্ডের নাম ব্রক্ষকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ করিলেন । 
পরখ্ুরাম-_খিনি ভগবানের ঘযোড়শাবতার বলিয়া খ্যাত, 
ধিনি জমদাগ্রির উরসে বিদর্ভরাজের কন্তা রেণুকার গে দেবগণের 
কাতর প্রার্থনায় মহাবীর্ধ্য এবং মহাধনুর্ধর ক্ষত্রিয় বীর “কার্তবী্যা- 
জদুনকে বিনাশ করিবার জন্যই তাহার পঞ্চম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন, ধিনি পরশুসহ জন্ম গ্রহণ করাতে পরশুরাম নামে খ্যাত হন, 
যে পরশুরাম জন্মাবধি এক দণ্ড কখনও তাহার মুল অন্ত্র “”০পকে 
ত্যাগ করিতেন না, যিনি ধন্থর্বিগ্ভায় অদ্বিতীপ্প ছিলেন; *সহ পরস্তু- 
রাম একদা কোন বিশেষ কারণবশতঃ পিতা জমদাগ্রির আদেশে গেহ- 
ময়ী গভধারিণীর শির্চ্ছেদন করিবামাত্র মাতৃচভা। মহাপাপে লিপ্ত হন, 
তন্দ্ারা তাঠার হস্তস্থিত পরশু অস্ত্র সংবদ্ধ হইয়া যায়; ধিনি বছ চেষ্টা 
করিরাও উহ! শ্বালত করিতে পারেন নাই; যে পুত্র উচ্চৈঃক্বরে 
চীত্কার করিস! জগৎকে শিক্ষা প্রত্ধান করিয়াছিলেন যে__মাতার স্তাস় 


ব্রক্গপুত্র নদের উৎ্পতি ও মাহাত্বয নি 








শ্রেষ্ঠ গুরু ধরায় আর দ্বিতীয় নাই,কিস্ত পিতা যখন সেই পরম পুছনীয়া 
মাতার গুরু, তখন শ্রেষ্ঠ গুরু পিতার বাক্য কিরূপে লঙ্ঘন করিব? 
ধহার যুক্তিপুর্ণ বাক্যে এবং অদ্ভুত পিতৃতক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া জমদাগ্নি 
সন্তষ্টচিন্তে তাহার অন্থরোধে অপরাপর শাপগ্রস্ত পুরদিগনক মুক্তিদান 
করিয়াছিলেন ; যাহার কাতবোক্তিতে রেণুকাকে পুনজ্জীবিত করিয়! 
আপন মহিম। প্রকাশ করিয়াছিলেন, আবার যাহার প্রার্থনার জম- 
দাগ্রির বরপ্রভাবে রেণুকা, যে পরশুরাম কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন, 
তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই? পরশুরাম মাতৃহত্যা মহাপাপ 
হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বনু কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিছুতেই নিষ্পাপ 
ভতে পারেন নাই । শেষ পিতার উপদেশ মত এই বরঙ্গকুণ্ডে স্নান 
করিবামান্র তীর্থ প্রভাববশতঃ মুক্তি পাইয়া? হস্তসংবদ্ধ পরশু অস্ত্র স্মলিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; যে ভগবান পরশুরাম এই পবিত্র কুণ্ডের 
মাহাআ্বা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইহাকে তীর্থ শ্রেষ্ঠ 
ভানিতে পারিগ্া পাপীদিগের মুক্তির নিমিত্ত আপন অমোঘ অস্ত্র 
“পরশু” দ্বার! পথ প্রস্তুত পৃর্বক এ পাবত্র কু্ডের জল মর্ভলোকে আনয়ন 
করিয়া! আপন কান্তি স্তাপিত করিয়াছিলেন ; যে কুণ্ড হইতে এই জল- 
ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মর্ত্যলোকে তিনিই ত্রন্গপুত্র নামে গ্রপিদ্ধ 
ত্ইয়াছেন। 
ব্রচুত্রে ভক্তিমহকারে সন্কল্পপূর্বক ন্নান, পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি 
কনা করিয়। তর্পণ করিলে, ভগবান পরশুরামের কপায় অন্তে তিনি 
এমব্যর্থ বৈকুষ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হর। ইহাতে অমন্ত্রক শান করিলেও অস্ব- 
মেধ ঘজ্জের ফললাভ হইয়া থাকে । যে ব্রহ্মপুত্রের এত মাহাত্ম্য, সেই 
ব্মপুত্রে ভক্তিসকারে মন্ত্র উচ্চারণপুব্বক ন্নান এবং পিতৃপুরুষ্দেগের 
উদ্ধার কামন। করিয়া কাহার ন] তর্পণ করিতে ইচ্ছ! হয়? প্রতি চৈত্র 


৪৬ তীর্থভমণ-কাহিনী 


যাসের গুরা্টমী তিথিতে পৃথিবীর ফাবতীয় তীর্ঘ গকল ব্রঙ্গার আালেণ 
এই ব্রঙ্গপুর নদে আগমন করিয়া থাকেন; এই কারণে এ সময় দতে 
দলে কাতারে কাতারে কত দূরদেশ হইতে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী 
এবং কত ভক্তগণ আপন মুক্তি কামনা করিয়া ইহাতে ভক্তিসহকারে 
স্নানপৃর্্বক জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান 
পরশুরামের কৃপায় ত্রহ্গকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র মর্ত্যধামে আবিভাব হইয় 
ছেন। 

আমর! বেলা ৯ ঘটিকার সময় পাগার বাটী হইতে বশিষ্ঠাশ্রমে 

যাত্র। করিব, ইহা অবগত ভূইয়া পাণ্ডা ঠাকুর উপদেশ দিলেন, অদ্য উত্ত 
আশ্রমে যাত্রা বন্ধ করুন, কারণ এখন বেলা অধিক হইয়াছে, এখান 
হইতে তথান্ন পৌছিতে তিন-চারি ঘণ্টা সময়ের কম হইবে না; অত 
এব আমার কথামত অগ্ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে যে সকল তীর্থ স্তান 
আছে, উহাই দর্শন করুন এবং আগামী কলা প্রাতে যাহাতে বশিষ্টা 
শ্রমে যাওয়া হয়--তাহার জন্য প্রস্তত হইবেন । পাণ্ডার উপদেশ মত 
সকলেই উহাতে স্বীকৃত হইলাম ; তথন পাণ্ড ঠাকুর তাহার অধীনস্থ 
সকল যাত্রীগুলিকে এক সঙ্গে তথায় যাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন, 
অধিকন্ত তিনি নিজেও আমাদের সহিত যাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার 
করিলেন । 


কামরূপ বা ভন্মাচল দর্শন যাত্রী , 


দেবাদিদেৰ মহাদেব যখন এই স্থানে ভপন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তথন 
বৃতিপতি কামদ্েব পঞ্চাননের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কন্দর্প নাম অঞ্জন 
করেন। কামদেব ব্রহ্মার মন হইতে স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্ত স্থাষ্ট 
হুইয়া। সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ব্রহ্মা প্রদত্ত যে পঞ্চ 
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শর ্টপহার পাইয়াছেন, তাহারই প্রভাবে স্ত্ীপুরুষদিগকে ক্রীড়ার 
পুত্তলের স্তায় কামাতুর করিতে সক্ষম হন, এমন কি দেবদেবীর পধ্যস্ত 
তাহার নিকট সতত পরাস্ত, এই কারণে কামদেব একদা দেবকাধ্য- 
সাধনের নিমিত্ত দর্পসহকারে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়! 
ভগবান ত্রিলোচনের রোষাগ্নিতে এই স্থানে তিনি ভন্মীভূত হন। এই 
নিমিত্ত এই পর্বতের নাম ভক্মাচল হইয়াছে, আবার শেষ যে স্থানে 
তিনি স্বরূপত্বলাভ কৰ্রিয়াছিলেন, সেই স্থান কামরূপ নামে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে । 

কামরূপ পাহাড়টা উমানন্দ নামক ন্যস্ত “লিঙ্গরাজশকে মস্তকে 
স্থাপিত করিয়া ব্রঙ্গপুত্র নামক নদের উপরিভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া ভগবানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে । এই উমানন্দ ভৈরব- 
নাঁথকে দর্শন করিতে যাইতে হইলে নৌকা বা ডোঙ্ষার সাহায্যে 
যাইতে হয়। অগ্য এখানে যতগুলি তীর্থ স্থান দশন করিব__-সকল- 
গুলিই এই নদের মধ্যভাগে অবস্থিত, স্থতরাং সমস্ত তীর্থ স্থানগুলি 
দর্শনের নিমিত্ত নৌকা ভাড়া করা হইল। পাঠকবর্ণের প্রীতির জন্ত 
এখানকার নৌকার দৃশ্ত প্রদত্ত হইল। 

ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে এই কামরূপ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত 
হইয়া উমানন্দ মহাদেবের দর্শন আশে পর্বতোপরি আরোহণ করিবার 
ময়, ইহার বাম পার্থখে একটী নিজ্জন গুহ! দেখিতে পাইলাম, এবং 
পা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, এই জনশৃন্ত গহ্বরটীর 
-এ্রধ্যে ষগ্ঠপি ব্যান থাকে, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কত লোকের 
অনিষ্ট করিবে_-তাহার ইয়ত্তা নাই, আপনাদের দেশে যেরূপ ব্যাদ্রের 
উৎপাত শুনিতে পাই-_তাহাতে প্রাণে ভয় হয়।” 

তখন পাও ঠাকুর মৃদু হাস্তসহকারে বললেন, প্যগ্পি আপনাদের 


৪৮ তীর্থ ভ্রমণকাহিনী 





শশী 


তয় হইয়া থাকে, তাহা হহলে আমি অগ্রগামী হই, আপনার! মামা 
পশ্চাদগামী হউন, বাবু! উহা আর কিছুই নয়, তবে সময় মত মা। 
সন্ন্যাসীর! এই স্থানে আসিলে এই গুহাটীতেই বাস করিয়া থাকেন।* 
এই ভম্মাচল পর্ধতে উঠিবার সোপান গুলি অত্যান্ত ঘতর্কের সহিত 
উঠিতে বা নামিতে হয় । আমরা সকলেই এই অপ্রশস্ত সোপানশ্রেণীর 
সাহাযো দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে নিব্বিঘ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম 
যে, এখানে দুইটা মন্দির বিরাজিত ! একটাঁতে ভগবান উমানন' স্বয়ং 
বিরাজ করিতেছেন, অপরটাতে এই দেবেরই নাট্যমন্দির। উতর. 
কালে এই নাটামন্দিরে নুত্য গীত হইয়া থাকে । মুলমন্দিরটী ষাদও 
পর্বতোপরি ফাঁকা স্থানে মহারাজ বিশ্বসিংহ কতৃক নিশ্মিত হইরা 
প্রতিষ্টিত হইয়াছে, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরটী দিবাভাগেই আলোক ব্যতাত 
গমনাগমন করা ছুরূহ। ইহার প্রধান কারণ এই ষে, নৃত্য মন্দিরটা 
সমতলভূমি অপেক্ষা মৃলমন্দিরের গর্ভ স্থান পর্যান্ত অত্যন্ত নিম্নভাগে 
অবপ্তিত। এই গড স্থানেই ভগবান উমানন ভৈরপ নিঙ্গৰ্ূুপে বিরাজ 
করিতেছেন। শিবরাতির সময় এই স্থানে ভক্তগণের এত সমাগম হয় 
যে, এহ স্থান এক মহামেলায় পরিণত হয়। উমানন্দদেবের মান্দরের 
পশ্চাভাগে কম্মনাশা নামে এক গিরিশৃগ আছে । কথিত আছে বগ্যপি 
দৈবাৎ কেহ মেইদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে এখান" এ যাব- 
তীয় তীর্থকণ সমস্তই নাশ হয়। এই নিষিত্ত প্র স্থানের নাম কর্মননাশ! 
হইয়াছে। 
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... উর্বশী-কুপ্ত 


উঘানন্দ পাহাড়ের সন্নিকটেই উর্বশীগিরি, সাধারণে উহাকে উর্ববশী- 
চু বলিস থাকেন । এই কুগী ব্রহ্মপুত্র নদের নির্দিষ্ট ঘাটের সন্নিকটে 
কছু উপরিভাগে অবস্থিত। পাণ্ডার নিকটে উপদেশ পাইলাম, এ কুণটা 
ক্ষণে নদের গর্ভে বিলীন । পাণ। ঠাকুর কুণড স্থানটা নিদ্দেশ করিণে 
মামরা সকলে সেই স্থানের পবিত্র জল স্পর্শ করিলাম । এখানে খিষ্ণুর 
1দচিহ্ন থাকায় ভক্তগণ পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি কামনা করিয়া পিওদান 
করিয়া থাকেন । এই জলমপ্র কুণ্ডের স্থান নিরূপণ করিবার জন্য 
1াগ্ডারা এখানে একটা স্ত্ামৃত্তি স্থাপিত করিয়া বাখিক্সাছেন, এবং & 
পরিটাকে উর্বশী নামে বিখ্যাত করিয়াছেন । 


অশ্বক্লান্ত দেবালয় 


এই দেবালয়টা ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তটে চিত্র পর্বতের উপরিভাগে 
অবস্তিত। গৌহাটা পদ্প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
উপগিরি নানাবিধ বৃক্ষলত1 পরিশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, 
শ্বক্লাস্ত দেবালয়টা &ঁ সকল উপগিরির মধ্যে একটা গিরি বিশেষ । 
প্রবাদ এইপ্নূপ যেদ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীরুঞ্ণ কল্সিণীদেবীকে হরণ করিয়া, 
যখন দ্বারক] প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাহার অশ্ব সকল অত্যন্ত ক্লান্ত 
হইয়া পড়িলে, এই স্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত 
এই স্থানের নাম অশ্বক্লাস্ত হইয়াছে । এই পাহাড়ের উপরিভাগে 
প্রন্তরোপরি সেই সকল ক্লান্ত অশ্বদিগের পাষাণ মৃত্তি অগ্যাপি দেখিতে 


পাওয়া বায়। এই অত্যুচ্চ পর্ধতে উঠ্িবার জন্ত পর্ধত গাত্রে সোপনা- 
৪ 


৫ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


খুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে নিশ্মিত আছে, এবং ইহার মধ্যে মধ্যে কতকপ্তুহি 
গুহাও আছে, এ সকল গুহা মধ্যে নানাবিধ অঙ্গহীন অবস্থায় দে 
মৃত্তিগুলি দর্শন পাঁওয়া যায়। 

চিত্র পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া ডা মন্দির দেখিতে 
পাইলাম । ইহ1 ছুইঈটী প্রকোর্ঠে বিভক্ত। প্রথম গ্রকোষ্ঠের প্রাচীর 
গাত্রে কুষ্ণপ্রস্তর খোদিত দশ মহাবিদ্ভার মূক্তি বিরাজিত 7 এই দশ মহা 
বিদ্যার মন্দির সংলগ্ন আর একটা মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভগবান কু 
অবতারের শ্রীমৃত্তি দর্শন পাওয়া যা । এথানে মন্ত্রপাঠসহকারে সঙ্কল্প 
পূর্বক দেবতার পূজা দিবার নিরম আছে, কিন্তু পূজারী সঙ্গে করিয় 
না আনিলে কিরূপে কাহার সাহায্যে দেবাচ্চনা হইবে? অতএব এই 
তীর্থে আদিবার সময় একজন পুজারী সঙ্গে থাকা আবশ্তক। দেবা, 
লয়ের গ্রথম প্রকোষ্ঠের পর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটাতে ভগবান জনাদ্দিন 
অনস্তফণার উপর অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে 
উদ্ধার করিতেছেন, এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাহার পদসেবা করিতে: 
ছেন। এই প্রকোট্টদ্বয়ের সন্নিকটেই একটা দোলমঞ্চ আছে, দোল- 
যাত্রা উৎসব সময় এই মঞ্চমধ্যে ভগবান জনার্দনের দৌোললীল! অতি 
সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে । চিত্র গিরিটা অন্যান অর্ধ নি স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে । দেবালয়ের উত্তরদিকে একট, নিভৃত 
স্থানে কমলদল স্থশোভিত কানন দেখিতে পাওয়া যায়, তথার ময়ূর, 
ময়ূরী, পাপীয়া, কোকিল প্রভৃতি বিহঙগমগণ সমস্বরে উচ্চ রব তুলিয়া 
যাত্রীদ্দিগকে জনার্দনের শ্রীচরণে ভক্তিদান করিতে উপদেশ দিতেছে। 
আহা, কি মনোরম সুন্দর দৃষ্তাবলী ! প্রক্কৃতির অনস্ত শোভা সম্পদময়' 
কি প্রেমপুর্ণ নির্জন স্থান! এই স্থানে উপস্থিত হইলে ক্ষণেকের জন্য 
সংসার মায়! ভূলিয়। কেবল ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া! জীবনের 
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শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয়। কৃপাময় জনার্দিনের কৃপা না 
হইলে কি কেহ কখন এই পুণ্য স্থানে আসিতে পারেন ? 

এই সকল তীর্থ স্থানে দ্েবতাদিগের দর্শন ও অর্চনা করিয়া সেদিন- 
কার মত বাসা বাটাতে প্রত্যাগমন করিলাম, কারণ বেলা অতিরিক্ত 
হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলাম। আরও পাণ্ডা ঠাকুর উপ- 
দেশ দিলেন, “এখানে অন্যান্ত যে সমস্ত তীর্থ স্থান আছে, উহার মধ্যে 
সক্গুলিই নদের পরপারে গৌহাটা সহরের দিকে অবস্থিত; অতএব 
আপনারা আগামী কল্য বশিষ্টাশ্রম দর্শনপূর্ব্বক আমার নিকটে সংবাদ 
পাঠাইলে, আমি এমন একটী বিশ্বস্ত লোক আপনাদের সঙ্গে দিব, যিনি 
আমার অপেক্ষা আপনাদিগকে বদ্রসহকারে পরপারের তীর্থ সকল দর্শন 
করাইয়া গোহাটা ট্টামার ঘাটে পৌছাইয়! দিবেন, তাহা হইলে আর 
আপনাদের উজান বহিয়া এই স্থানে আমিতে হইবে না, কারণ আপনা- 
দের দলে লৌক অধিক থাকাতে বাস! ভাড়। অত্যন্ত বেশী পড়িতেছে।” 
তাহার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সকলেই ন্তষ্ট হইগ্জা পরদিন প্রাতে বশিষ্টাশ্রমে 
যাত্রার নিষিত্ব গো-শকট ভাড়া করিলাম, এবং তথায় আহারীক্স দ্রব্য 
সামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ক্ষণেকের নিমিত্ত হুরাঁছুরি আরম্ভ করিয়া 
বাস্ত হইলাম। কারণ পূর্ধেই অবগত হুইগ়্াছিলাম, বশিষ্টাশ্রমে খাদ্ঘ- 
সামগ্রী ছুশ্রাপ্য। 





বশিষ্ঠশ্রম 


বাসা বাটী হইতে বশিষ্ঠাশ্রম, অন্যুন সাত মাইল দূরে অবস্থিত। 
এখানে দৌকান পাঠ, হাট বাজার কিছুই নাই। এই সাত যাইল পথ 
গো-শকটে যাইতে হয় । মেলার সময় একখানি গো-বান ২।০ সিকা 
ভাড়ার কম পাওয়া যায় না,কিন্তু অপর সময় ১০ সিক1 ভাড়ায় পাওয়। 
যায়। এই আশ্রমটী ব্যতীত তথায় অন্ত কোন লোকালয় নাই। 
কামাখ্যা হইতে এই সাত মাইল পথের মধ্যে চারি মাইল গৌহাটা 
সহরের মধ্য দিয়া মাঠের উপর অপ্রশস্ত রাস্তার সাহায্যে যাত্রা করিতে 
হয়, অবশিষ্ট তিন মাইল জঙ্গলের ভিতর পব্বতনয় পথ দিয়া যাইতে 
হয়। প্রাতে সাতটার সমর গো-যানে আরোহণ করিয়া বেলা ৮খটার 
সময় তথায় পৌছিশাম। এই দীর্ঘকাল গো-যানে যাত্রা ক€.»। দেহ 
যেন আরষ্ট হইল । জঙ্গল ও পব্ধতের মধ্যণথে যাইবার সময় কেবল 
ব্যাপ্রের বোটুক! গন্ধ পাইম্স! অত্যন্ত ভয় হইল; কারণ যে ভয়াবহ স্থান 
দিয়া যাইতেছি, উহা বাত, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস-. 
ভূম ব্যতীত অপর কাহারও বাস স্থান হইবার সম্ভাবনা নয়। মেলার 
সময় বলিয়া আমাদের স্ায় এখানে কত ধাত্রী, কত গো-যান যাইতেছে, 
তাহার হয়ত নাই। ভরসার মধ্যে এই যাত্রীসমাগম ব্যতীত বিপণ 
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[টিলে বাঁচিবার অপর কোনরূপ উপায় নাই, এইরূপে অতি কষ্টে 
বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আশ্রমটী পরম পবিত্র এবং নির্জন । এই 
আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে 
মন যেন ভগবচ্চরণে রত হয়, এবং সেই পরম পুরুষ ভগবানের তপস্তা 
করিয়] জীবনের শেষ ভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয়। 

আশ্রমের পুর্ববদ্দিকটী নিবিড় অরণ্যপৃর্ণ,প্রায় সকল বৃক্ষগুলিই বড়? 
পশ্চিমদিকে আশ্রমের অনতিদূরে চা-করদিগের চা-বাগান । এখানে 
ব্যাস্ত, সর্প ও জৌকের অত্যন্ত প্রাহুর্ভাব, পূর্ক্ব হইতে এইরূপ উপদেশ 
পাইয়া সকলেই সাবধানে ছিলাম, এবং এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সকলেই 
সমস্বরে “জর বশিষ্ঠ মহামুনি কী জয়” শক উজ্জান্তণপুব্বক চীৎকার 
করিয়া আশ্রমটা প্রতিধবনিত করিতেছিলাম। বশিষ্ঠাশ্রমের উপরস্থ 
বন মধ্য পথ দিয়া ঝরঝর নাদে একটা প্রত্রবন সবেগে আসিয়া এক খণ্ড 
বৃহৎ প্রস্তরোপরি পতিত হইয়। দ্বিধারা হইতেছে, শ্রী ছুই ধারার মধ্যে 
একটা ধারা আবার অপর একখানি প্রস্তরে বাধা পাহয়া ছুইদিকে 
বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে । দৃশ্তটা এই নির্জন আশ্রমের শোভা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে । পাঠকবর্ণের গ্রীতর্থে এবং বুঝিবার সহজ 
উপায়ের জন্য এই স্থানে সেই আশ্রমের একখানি চিত্র গ্রদত্ত হইল। 

বশিষ্টাশ্রনে ব্যাসদেবের মন্দিরটী একটু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, 
মন্দিরের সম্মুথে করোগেট টীনের ছাদযুক্ত একটা নাটমন্দির আছে, 
ইহার পার্খে ছুইটা কুটরী ও একটা বারান্দাযুক্ত করোগেট টানের এক- 
খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকালবোর্ড 
হইতে যাত্রীগণের বিশ্রামের জন্য এ ঘরটা প্রস্তত হইয়া যে কত উপ- 
কার হইয়াছে, উহা! বর্ণনাতীত। 

একটা প্রশ্রবন হইতে যে তিনটা ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মন্দিরের 


৫৪ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 


নিয়ে পর্বতবেষ্টিত স্থানে উহা! ত্রিধারা গঙ্গা নামে খ্যাত; কিন্তু এই 
তিনটা ধারা আবার পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা-_ 
সন্ধা, ললিতা ও কাস্তা। এই সকল জলধারাগুলি প্রস্তরোপরি প্রবা- 
হিত হওয়ার এবং এর সকল প্রস্তরথগুগুলি জলমগ্র না হইয়া এক একটা 
গিরিশৃলের স্তায় জাগিয়া অতীত ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে । কথিত 
আছে, প্র সকল পব্বতশৃঙ্গের উপর বসিয়া মহামুনি বশিষ্টদেব তপস্তা 
করিতেন । এক্ষণে যাত্রীগণ অগ্ভাপিও সেই বশিষ্ঠদেবের একটী পবিত্র 
পাষাণমক্স মুত্তি দর্শন পাইয়া! থাকেন, আর এই পবিত্র মূর্তির দর্শনের 
কাঙ্গাল হইয় ভক্তগণ এই ভয়াবহ স্থানে আসিয়া থাকেন । যে বশিষ্ঠ 
ব্রহ্মার প্রাণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাহার ক্রোধাগ্রিতে পতিত 
হইয়া বামদেবকে গুহক চগ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যিনি 
ইক্ষু বংশী ক্ূর্যাকুল পুরোহিত ছিলেন, যে মহাতপা। বশিষ্ঠের অভিশাপে 
ভগবান মহেশ্বরকে শ্রেচ্ছরূপে বিহার করিতে হইয়াছিল, এবং দেবী 
উগ্রতার! বিরুদ্ধভাবে পূজিত হইয়াছিলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই 
দেবের পাষাণময় পবিত্র মূর্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন 
সার্থক করিলাম । 
ভগবান বশিষ্ঠদেব যখন এই স্থানে অবস্থান করিতেন, “খন এই 
আশ্রমটা নানাবিধ ফল ফুলে স্থুসজ্জিত ছিল। এক্ষণে যৎসামান্ত আত্র, 
কাঠাল, কদলী বৃক্ষ এবং ফুল, তুলসী ও জবা বৃক্ষাদদি দণ্ডায়মান থাকিয়া 
ইহাই যে বশিষ্টাশ্রম, তাহার প্রমাণ দিতেছে । মন্দিরের সন্মুখভাগে 
নাটমন্দিরে ব্রহ্মার পাষাণময় চতুভূজ মুস্তির দর্শন পাওয়া যায়। 
মন্দিরাভ্যন্তরে বশিষ্ঠদেবের পাষাণময় মূর্তি, বামে তারাদেবী ও 
জলমগ্র শিব, দক্ষিণে গঙ্গা ও জলমগ্ন শিবালয় ; দেবালয়ের গাত্রে বাস্ত- 
দেব নারায়ণ ও মহাদেবের মুদ্তি বিরাজমান । 
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পরিশ্রান্ত যাত্রীগণ এই প্রশ্রবনে অবাধে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। 
| এই নির্জন আশ্রমটী অসংখ্য ভক্তগণের আগমনে ক্ষণেকের জন্ত সর- 
গরম হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র ছুই ঘর পাও বাম 
করেন, তীাহারাই যাত্রীদিগকে দেবত। দর্শন এবং পুজার্চনা করাইয়া 
দক্ষিণ বা প্রণামী আদায় করিয়া থাকেন। আমাদের জয়ধবনির 
কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়। পাণ্ড। ঠাকুর যাত্রীসমাগম জানিতে পারিয়া 
ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ গমনে জলমগ্র শিবালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, 
আমরাও তাহার দর্শনে বিন। বাধায় আশ্রমটীর উপর দিকে আরোহশ- 
পূর্বক প্রথমে একটা ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির দর্শন করিয়া! সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটা দেখিলেই অতি প্রাচীনকালে নির্মিত 
বলিয়া অন্থুমান হয়। আমরা সদ্লবলে তথায় উপস্থিত হইবাঁমান্র 
পাণ্ডা ঠাকুর নিকটে আসিয়! আনীর্বাদ করিলেন, এবং একে একে 
উপরোক্ত দেবালয়গুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়। দেবতাদিগের দর্শন- 
দানে চরিতার্থ করাইলেন। তৎপরে তাহার উপদেশ মত ফুল ও বিন্ব- 
পত্র সংগ্রহসহকারে দেবাদিদেব মহাদেবের পুজাচ্চনা সম্পন্ন করিয়া, 
পাগু ঠাকুৰ্নকে সাধ্যমতে প্রণামী দিয়! সন্তষ্ট করিলাম, এবং পদধূলি 
গ্রহণপৃব্বক তাহাকে জিজ্ঞান। করিলাম,*গুরুজি ! এখানে এত বোট্কা 
গন্ধের আন্্াণ পাওয়া। যার কি নিমিত্ত ?” 
তছুত্তরে তিনি বলিলেন, প্বাবু সাহেব ! ব্যাপ্রগণ ষথন তখন এই 
, ঝারণায় জল পান করিতে আদিয়! থাকে, কিন্ত এখানে এই প্বাবার” 
এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার। আশ্রমসীমার মধ্যে কথন কাহারও প্রতি 
' অত্যাচার বা প্রাণনাশ করিতে পারে না।» এইরূপ উপদেশ পাইয়। 
দ্বাহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ববক আশ্রমের নিম্ন তাগে প্রশ্রবনের এক 
ধারে জঠরানণ নিবৃত্তির জন্ত যখন আমাদের দলম্ক লোক সকল রন্ধন 


৫৬ তীর্থ-ভ্রমণ- কাহিনী 
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দাড় ব্স্ত হইলেন, তখন অবসর পাই মামার সায় আরও ই. 
চারিজন স্বাধীন বন্ধুলোক এই আশ্রমের চতুদ্দিক প্ররিভ্রমণ করিবার 
সময়, এক স্থানে পাহাড়ীগণ একটা উচ্চ বৃক্ষ হইতে কাঠাল পারিতেছে 
দেখিতে পাইয়া, তাহাদের কার্যকলাপ দেখিবার জন্য সেই দিকেই 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এমন সমম্ঘ আরও কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্র- 
লোক একটী ছ+নলা বন্দুক সমভিব্যাহারে আমাদের দিকে আসিব 
আমাদেরই দলে মিলিত হইলেন। তখন আমরাও এই নবাগত বন্ধু- 
দিগের সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপে বুঝিতে পারিলাম যে, যে বাবুটার 
হস্তে বন্দুক, তিনি নিকটস্ত চা-বাগানের ডাক্তার । তিনি আপন বন্ধু- 
ৰান্ধবদিগকে সঙ্গে করিয়! আপিয়া এই আশ্রমের শোভ। দেখাইতে- 
ছেন। এইরূপে সকলে মিলিত হইয়! এঁ পাহাড়ীদিগের নিকট উপপ্তিত 
হইলাম, এবং তাহাদের কাধ্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম । আমাদিগকে 
দেখিয়া হাসতে হাসিতে সেই পাহাভীগণ সম্বোধন করিয়া বলিল, “এ 
বাব্‌, তু কাঠাল থাঁবি।” এই কথা বলিয়! একটা এচৌরকে আপন আন্ত 
দ্বারা পরিফাররূপে খণ্ড থগডপৃক্ধক যত্রের সহিত আমাদিগকে উপহার 
প্রদান করিল, আমরাও সাগ্রহে উহ! গ্রহণ করিলাম । ডাক্ত'র বাবু 
উক্ত উপহার সামগ্রীগুলি আমাদের মধ্যে সকলকে বিতরণ ক গা অব- 
শিষ্ট যাহা রহিল, তাহা নিজে আসম্বাদ করিতে লাগিলেন । এই এচোর 
খণ্ডগুলি খাইতে আমাদের ইচ্ছ] না থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অন্থ- 
রোধে কিছু আস্থাদ গ্রহণ করিয়! বুঝিলাম, ইহা কীচা কাঠাল হইলেও 
এক উপাদেয় সামগ্রী। তৎপরে আত্মীযস্বজনের সহিত মিলিত হইয়া 
আহারাদি সম্পন্নপৃর্বক অপরাহ্ৃকালে আপন আপন গো-শকটে আরো- 
হণ কৰিয়া মকলেই বশিষ্ঠদেবের কপার নির্বিপ্লে বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন 
কগ্িলাম। পর দিবস পাণ্ডাব্র নিকট উপস্থিত হুইয়৷ অপরাপর যে সকল 


৮] | এ ভুত ইস ইন উজ 





শ্ীীকামেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা ৫৭ 





দ্রষ্টব্য তীর্থস্থানগুলি দেখিতে বাকি ছিল, সেইগুলি দর্শন করিবার জন্য 
তাহার নিকট অন্্রোধ করাতে, তিনি আমাদের মনোগত ভাব অবগত 
হইয়া একটা বিশ্বাসী লোক সংগ্রহ করিয়া, অগ্ভই আমাদের বাসাবাটীতে 
পাঠাইবেন বলিয়! অঙ্গীকার করিলেন । এই শেষ তারিখে আমাদের 
রন্ধন করিতে হয় নাই. কারণ এই দিবস মহামায়ার ভোগের প্রসাদ 
পাইয্াছিলাম । সে যাহ? হউক, সর্বশেষে তীর্থ গুরু পাণ্ডাকে সাধা- 
মত দক্ষিণা প্রদানসহকারে এখানকার নিয়ম সকল পালন এবং অন্থু- 
বাচী সময়ের মহামায়া! কামাখ্যাদেবীর অমূল্য ছিন্ন রক্ত বস্ত্র উপহার- 
প্বরূপ গ্রহণ করিয়া, কামাখ্যাদেবীকে একবার শেষ দর্শনগ্ুর্সক বাস! 
বাটা হইতে কামেশ্বরদেবকে দর্শন করিবার জন্থ প্রস্তুত হইলাঞ্র। 


শ্রীতীকামেশ্বরদেব দর্শন যাত্র 


কামেশ্বরদেবের মন্দির ক্রহ্মপুত্র নদের পরপারে অবস্থিত । এই 
কামেশ্বর ও কামাখ্যাদেবীর সাহত গ্রতি বৎসর পৌষ মাসে কৃষ্ণা 
দ্বিতীয়া তিথিতে অতি সমারোহে বিবাহ উক্জ্জাব সম্পন্ন হইয়া থাকে ; 
সেই উৎসবকে পুংসবন উত্সব বলে। সকল তীথ স্থানেই পাণ্ডার 
দ্বার! দর্শন স্পর্শন কার্য হইয়া থাকে । ব্রহ্গপুত্রের পরপারের তীর 
হইতে কামেশ্বরদেবকে দর্শন করিবার জন্য ছুইখানি গো-শকট ভাড়া! 
ধাধ্য হইল। এই ছইখানি গো-শকটে যত লোক ধরে, তত লোকই 
আরোহণ করিলাম, অবশিষ্ট লোকগুলি গোমস্তা ঠাকুরের সহিত 
পদত্রজে হাটাপথে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে কামেশ্বরদেবের 
মন্দিরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। কামেশ্বরদেবের মন্দিরে 
উঠিতে অপরাপর মন্দির অপেক্ষা কিছু অধিক ক্েশভোগ করিতে হয়) 


৫৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


কারণ এই দেবালয়ে উঠিবার স্থবিধ! মত রাস্তা ব! দোপান নির্শিত 
নাই, অথচ মন্দিরটা অতি উচ্চে অবস্থিত। এই. উচু নীচু মঙ্কী' 
পথের উপর দিয়া আরোহণপুর্বক ভগবান কামেশ্বরদেবের দর্শন লাভ 
হয়। ইহার উপর চড়ায়ে আরোহণ করিবার সময় কোন স্থান বুক্ষের 
শীকর ধরিয়া, আবার কোথাও বা উচ্চ পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ডের সাহাযে 
আরোহণ করিতে হয়। এই সমস্ত কষ্টভোগ দেখিয়া আমর! অসমর্থ 
স্ত্রী, পুত্রদিগকে ইহার উপরে উঠিতে নিষেধ করিলাম ; কারণ একটা 
স্থান এত সন্কীর্ণ ও পিছল যে, সেই স্থানটা অতি সন্তর্পণে উঠিতে না 
পারিলে পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা । আমাদিগের মধ্যে ধাহারা এই 
ভয়াবহ কষ্ট দেখিয়াও উপরে যাইবার সাহস করিলেন, শাহাদিগকে 
সাবধানের সহত আরোহণ করাইয়! অতি কষ্টে দেবস্থানে পৌছিলাম। 
এই অতুযাচ্চ গিরিশুঙ্গের উপর হইতে নিম্ন ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
মাথা ঘুরিতে থাকে, কিন্তু স্থানটা অতি নিজ্জন এবং মনোসুগ্ধকর। 
মন্দিরাভান্তরে ভগবান কামেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের অর্চনাদি পাও্ডার 
দ্বারা সথচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম । মনির 
পার্থে একখানি করোগেট রানের চালযুক্ত ঘরে ভগবানের ভোগ “ন্দির 
দেখিতে পাওয়া! যায়, আমরা এই ভোগ মন্দিরের নিকট একটি হবিধা 
মত নিয়ে অবতরণ করিবার পথ দেখিতে পাইয়া, প্র রাস্তারই সাহায্যে 
নীচে নামিলাম। এইরূপে কামেশ্বরদেবের দর্শন ও অর্চনাদি সম্পন্ন 
করিয়া এখান হইতে হিন্দুদিগের জাগ্রত দেবত1 ভগবান কেদারেশ্বর 
মহাদেবের দর্শন আশে গো-শকটের সাহায্যে তথায় যাত্রা করিলাম। 





প্রীঞীকেদারেশ্বর মহাদেবজীউ ৫৯. 





শ্রীপ্রীকেদারেশ্বর মহাদেবজীউ 


যে পর্বতে ভগবান কেদারেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, উহ1 অতি 
উচ্চে অবস্থিত । কিন্তু এই অত্যুচ্চ পর্বতে উঠিবার রাস্তাটা ভাল এবং 
সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত | এখানে কমলেশ্বরনাথ, কেদারেশ্বরনাথ এবং 
জয়দুর্গাদে বীর পবিত্র মৃক্তিত্রয়ের দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ 
করিলাম, স্থান মাহাক্স্যগুণে এই সময় হৃদয় ভক্তিভরে এবং আনন্দে 
অধীর হইল। সে যাহ! হউক, এই সকল দেবদেবীর পুজার্চনা সম্পন্ন 
করিয়া এখান হইতে গৌধাটা স্টীমার ঘাটে যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে 
আদেশ করিলাম ? কারণ শ্রী সকল সমুন্নত পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ 
এবং গো-শকটে পরিভ্রমণ করিক্।। এত ক্লান্ত হইযর়াছিলাম যে, পুনরায় 
পাহাড়ে আরোহণ কারবার স্পৃহা মন হইতে একেবারে অস্তহিত হইয়া- 
ছিল। গোমস্ত! ঠাকুর যখন স্থির জানিতে পারিলেন যে, আমর এখান 
হইতে আর অপর €োন তীর্থ স্থানে যাইব না) তখন তিনি নানা” 
প্রকার উপদেশ দিয়! অনুরোধ করিলেন, প্বাবু সাহেব! আপনারা যখন 
এতদূর আসিয়। অর্থ ব্যয় ও ক্লেশভোগ করিয়াছেন, তখন গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইয়া! পুক্করিণীতে ্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন ? 
এখান হইতে জগছ্িখ্যাত শ্রীস্রীহয়গ্রীৰ মাধবজীউর দেবালয় অতি সঙ্গি- 
কট--অতএব আমার উপদ্দেশ মত তথায় এক দিবস বিশ্রামপুর্ববক 
শ্রীপ্রীহয়ঞ্ীবদেবের দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে অবহেল] করি- 
বেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রথমে আপনাদিগকে এই পর্বতের 
নীচে কালাপাহাড়ের কবর স্থান দেখাইয়া, তৎ্পরে শ্ীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের 
পৃজান্চনা করাইয়া! শেষ গৌহাটী সহরের প্টামার ঘাটে পৌছাইয়। দিব ।» 


২৬০ ভীর্ব-ভ্রমণ-কাঁহিনী | 


গোমস্তা ঠাকুরের নিকটে এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ডে, অত্যাচারী দে, 
দ্রোহী কালাপাহাড়ের কবর স্থান দেখিতে ইচ্ছ! হইল। 
যে কালাটাদ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হই 
হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিবার জন্তই কালাপাহা' 
নাম অর্জন করিয়াছিলেন, যিনি সংসারী হইয়া পরিবারবর্গের ভখ 
পোষণ করিবার জন্য চাকৃরী করিতে গিয়া একদিকে প্রাণের দা 
অপরদিকে সম্রাট ছুহিতার অপরূপ দূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া ভাহাট 
বিবাহ করিরা এক ঘরে হহক়শছিলেন, যে কালা্চাদ জাতি হইতে উদ্ধা 
মানসে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের নিকট হন্না দিয়াও সমাজ হইতে মুক্তি 
কোন কিছু উপায় করিতে পারেন নাই, 'ধকন্ত যে কালাচাদের পরি 
চর অবগত হইরা পুরীর প্রধান পাণ্ড দেবালয় হইতে তাহাকে দুরাভৃং 
করিলে, তিনি মনের ছুঃখে স্বেচ্ছা সম্রাটের আশ্রক্স গ্রহণ পুর্র্বক মুসল 
মান ধন্মে দীক্ষিত হহয়াছিলেন, যে কালাটাদের হিন্দু দেবদেবীর প্রত 
বিদ্বেবভাবের ইহাই প্রধান কারণ হইয়াছিল, যে কালার্টাদের চরিত? 
বিষয় প্রথম খণ্ডে ম্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা হইয়াছে, সেই স্বনামখ্যাত কালা 
পাহাড় মোগল সেনাপতি হইয়া কিরূপে কাহার নিকট পরার“ এবং 
ছর্দশাগ্রন্ত হইয়া জীবন বিসঙ্জন করিয়াছিলেন, উহা অব. এর নিমিত 
পাণ্ডা ঠাকুরকে বারম্বার অনুরোধ করাতে, তিনি সংক্ষেপে তাহার 
মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সন্ধষ্ট করিলেন। 
গোমস্তা ঠাকুর বলিলেন, “বাবু সাহেব--এই কালাপাহাড় যবনত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়্াছিলেন যে, কলিকালে হিন্দু 
দেবদেবীর ক্ষমতা অন্তহিত হইয়াছে । এই বিশ্বাসেই তিনি মনের সাধে 
হিন্দু দেবদেবীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন, 
এমন কি যে স্থানে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান আছে বলিয়া সংবাদ 





টি 
প্রীত্রীকেদারেশ্বর মহাদেবজীউ ৬৯ 





ইতেন, সেই স্থানেই তিনি সদলবলে উপস্থিত হইরা বিনা বাধার 
'বালয় ও দেবতাদিগের প্রতিমৃত্তির উপর অত্যাচার করিয়া পরিত্রাণ 
ইতেন বধিয়াই অত্যন্ত সাহসী হইয়্াছিলেন, যদিও কামাখ্যাদেবীর 
নর ধ্বংস করিবার সময় এক দৈববাণীর দ্বারা তাহাকে সতর্ক কর! 
ইয়াছিল, কিন্তু কালের গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি বিন! 
[ধায় অত্যাচার করিতে করিতে যখন আমাদের এই জাগ্রত দেবত। 
গবান “কেদারেশ্বরের* মন্দির ধ্বংন করিতে পর্বতের শিখরদেশে 
পস্থিত হন, তখন ভগবান তাহার উপর অপত্থষ্ট হইয়! প্র গিবিশিখর 
হইতে সর্সমক্ষে তাহাকে এই কথ। বলিম্বা পর্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ 
রিলেন, “রে ছুরায্সন! আমি বারম্বার তোর অত্যাচারে প্রগীড়িত 
ইয়া তোকে সাবধান করিয়াছি, কিন্ত কিছুতেই তোর টৈতন্ত হইল 
না; এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।” এইক্ধপে কালাপাহাড় নিগৃহীত 
হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তাহার সর্ব্বশরীর চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া এক জড়- 
পিণ্ডের হ্যায় মৃত্ামুখে পতিত হন। এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন করিয়া 
কালার অপগাপর সাহায্যকারীরা সকলেই প্রাণভয্ে আপন আপন 
ক্রুটি ব্ীকার করিয়া ্বস্থানে প্রস্থান করিল । এইরূপে ভগবান কেদারে- 
স্বর আপন মহিমা প্রকাশ করিলে তদবধি অপর কোন প্রাণী হিন্দু 
দেবদেবীর প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই । এই মহাবীর 
জালাপাহাড়ের মৃত্যু সংবাদ ভারতের নানা স্থানে বিঘোষিত হইলে পর 
হানীন মুনলমান অধিবাপীগণ দুঃখিত মনে কালাপাহাড়ের সেই মৃত 
দেহ এই পর্বতের পাদদেশে অতি সমারোহে কবর প্রদান করিলেন, 
এবং তাহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়। প্রতি বৎসর এই স্থানে এক 
মহা মেলায় পরিণত করিয়া! থাকেন, অগ্যাপিও ত্র মেলা প্রচলিত 
রাখিয়াছেন। মেলার নময় কত দূরদেশ হইতে কত সহত্র মুসলমানগণ 


৬২ তীর্খ-ভ্রমণ-কাহিনী” 


০ ডিভি হত 
উপস্থিত হইয়া! কার্সমনপ্রাণে কালাপাহাড়ের আত্মার মঙ্গল কামন 
করিয়া থাকেন, তাহা ইয়ত্তা নাই। পাতার নিকট কালাপাহাড়ে, 
অধঃপতনের ইতিহাস শ্রবণ করির1 এখান হইতে ভগবান শ্রীপ্রীহয়গ্রী 


মাধবের দর্শনের জন্য প্রম্তত হইলাম। 


শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের দর্শন যাত্র। 


এই স্থান হইতে শ্রীন্রীহয়গ্রীবমাধবের দেবালয় দর্শন করিতে 
যাইতে হইলে পথিমধো একটা নদী পার হইতে হয | ভগবান স্তরীন্রীহয় 
আ্রীবমাধবের দেবালয় হাজো নামক গ্রামে অবস্থিত । মন্দিরাভ্য রে 
প্রস্তরময় ৬ মাধবজীউর পণিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি- 
লাম । এই মাধবজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইলে ঠিক যেন বালেশ্বরের 
ক্ষীরচোর গোপীনাথজীউর মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। ভগবান শ্রশ্রীহয়, 
গ্রীবমাধবের অশ্বের স্যার প্রীবা থাকায় এই দেবতার নাম শ্রীশ্রীহয়গ্রীব- 
মাধব হইয়াছে । এই তীর্থ স্তানে পা্ডার! যাত্রী পাইলে তাহাদের 
পুরাতন খতিয়ান বহি দেখাইয়া অপরাপর তীর্থ স্থানের স্াক্স যাত্রী- 
দিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আপন আপন শিক্যত্বে গ্রহণ করেন, 
আর যাহার! এই তীর্থে নুতন আসিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছান্র' ৮; পাও 
মনোনীত করিয়! তাহাকেই পাও! পদে মান্ড করিতে পারেন । আমর 
এখানকার নূতন যাত্রী, স্থুতরাং গোমস্তা ঠাকুরের উপদেশ মত লক্মীদের 
শব্া নামে একজনকে পাণ্ডা পর্দে বরণ করিলাম । বলাবাহুল্য, লক্ষ্মী 
পাণ্ডা আমাদিগকে যত্বের সহিত তাহার আপন বাস ভবনে লইয়1 গিয়া- 
ছিলেন । পাগার ঠিকানা জেলা রাজসাহী, গ্রাম ও পোষ্টাফিন হাজো 
নগর। এই হাজো। নগর, গৌহাটী হইতে অন্যুন ১৫ মাইল দুরে অব- 
স্বিত। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে, কি কামাখ্যায়, কি 


পরঞ্নীহঃশীবমাধবের দর্শন যাত্রা ৩ 


গীহাটী সহরে, কি এই হাজো গ্রামে, আসাম অধিবাসীদিগের কথ? 
কিছু আড়ো আড়ো, জিহ্বা যেন তালুতে সংলগ্ন করিয়৷ কথা ফন, 
াহারা “শশ স্থানে “ছ” আর “তশ স্থানে প্ট* বর্ণ উচ্চারণ করিয়া! 
থাকেন। এই কারণে তাহাদের বাকাগুলি বুঝিতে এদেশবানী লোক* 
দিগের পক্ষে কিছু কষ্ট বোধ হয়, সে যাহা হউক, এই পাণ্ডার বাস 
ভবনে সপরিবারে কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্বাক বাসা বাটীর সন্গিকটে মাঠের 
মধ্যে বরাহ কুণ্ড নামে যে একটী ছোট কুণ্ড আছে, উহ1তেই স্বান তর্পণ 
মম্পনপুর্ববক শুদ্ধকলেবরে দেব দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম । কথিত 
আছে, ভগবান বরাহ অবতার স্বয়ং এই কুণগুটী খনন করেন, সুতরাং 
এই কুণ্ডে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই। 

সব্ধপ্রথমেই আমরা এই বরাহ কুণ্ডে শ্নানসহকারে নিকটস্থ সিদ্ধি- 
দাতা গণেশজীউর বন্দনা করিলাম, তৎপরে পর্বতের নিয়ভাগে মাঠের 
উপর “অপুনর্ভর” নামে আবার একটা পবিত্র নদের জল স্পশ করির! 
গোকর্ণ যোগীর পাষাণময় মৃত্তি দর্শন করিলাম । কথিত আছে, দ্বাপর 
যুগে গোকর্ণ যোগী এই স্থানে পর্বত গুহায় বসিয়া তপস্তা করিতেন, 
একদ। দশস্কন্ধ রাবণ এহ স্থান দিয়া (দপ্থিজয়ে বহির্গত হইলে, যোগীবর 
তাহার ভয়ঙ্কর মুণ্তি দর্শন করিয়া গুহ! মধ্যে প্রবেশ করেন, তথন রাবণ 
মেই গুহার দ্বার প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া চলিয়া যান, কিছুকাল 
পরে স্থানীয় অধিবাসীরা গুহার দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, 
যোগীবর পর্বের স্তায় সুস্থ শরীরে অক্ষত দেহে ভগবানের তপস্তা 
করিতেছেন, তখন পাণ্ডারা এই গোকণ যোগীর নাম চিরস্মরণীয় রাখি- 
বার নিমিত্ত তাহার পাষাণময় একটা মুস্তি এই পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠা 
করেন, অগ্যাপি যাত্রীগণ তাহার এ পাষাণময় পবিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া 
নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করেন। এইকূপে এখানে ভগবান শ্রীন্রীহয়- 


৪ ভীর্থ জমণ-কাহিরন। .... 


২ শিি শী শশী ইল 
শ্রীবমাধব এবং গোকর্ণ ঘোগীর পাষাণময় মৃত্তি দর্শন করিয়া হা 
গ্রামে পাণ্ডার বাটীতে গ্রত্যাগমন করিলাম | 

পাগ্ড। ঠাকুর আমাদিগকে এখানে আরও দই:একদিন অবস্থান 
করিয়া স্থানীয় তীর্থ স্থানগুণি দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্ত 
ক্রমাগত পদব্রজে ভ্রমণ, গোষ'তন আরোহণ এবং নদনদী সকল পার 
হইয়া, অনিদ্রা, অনিন্মে আহার এই সকল কারণবশত: অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইয়াছিলাম, স্থতরাং মার কোন স্থানে না যাইয়া আপন গন্তব্য 
স্টানে প্রত্যাগমন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিলাম | এই ভাঁজে গ্রামে দে 
সকল পাগডারা বাম করেন, দেখিতে পাইলাম, তাহাদের মধো 
কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কাষ্ণ এই দ্র্গম পথে এত ক্লেশভোগ 
সহা করিয়া আত অল্প ধাত্রীরই সমাগম হর। সুখের বিষয়, পরখানে 
যাত্রী সংখ্যা কম হইবার জন্ঠ পয়সা অভাবে পাগারা দর্রদ্র অবস্ঠায় 
থাকেন সতা, কিন্ত ভ্াহাদের আকাক্া সেরূপ বেশী নয়। কাকুতি- 
মিনতি ভিন্ন যাত্রীদিগের প্রতি দর্বাবহার বা পীড়ন করতে তাহারা 
কগানেন না। আমরা সকলে মিলিয়া লশ্্ী পাগ্ডাকে কেবলমাত্র পাচ 
টাকা প্রণামীস্বরূপ দিয়াছিলাম, উহাতেই তিনি জন্তষ্ট হইয়া দুই হাত 
তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । এইরূপে এখানকার দেবতা স+ : এবং 
হাজো গ্রামের শোভা দর্শন করিয়া কোথাও গো-যান, কে,5।ও অশ্ব 
যান আবার কোথাও বা নদনদী সকল পার হইয়া অতি কষ্টে গৌহাটা 
সরে পৌছলাম, তথায় যে গোমস্তা ঠাকুর আমাদের সহিত ছিলেন, 
তাহাকে সন্তষ্টপৃর্বক বিদায় দিয়া আপন গন্তব্য স্থানে যাত্রা! করিলাম । 
আহোম, কোচ, মিকির, কাছারী, গারো, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি 
নানা জাতীয় লোক কামরূপের অধিবাসী । 

াােসি্িডিিড০৩৩০ 


ন্‌ পাতালপুরী . ৯৭. 


ধৈ কয়টা তীর্থ এখানে বর্তমান আছে, অর্থাৎ পাশার নিকট অবশিষ্ট 
হা শুনিতে পাইতেছি, তীহাদেরই বা সেবা না করিব কেন ? তোমরা 
পুরুষ মানুষ হইয়া যেরূপ ক্লাম্তভাব দেখাইতেছ,আমর! স্ত্রীলোক, আমরা! 
কিন্তু গেরূপ কষ্ট অনুভব করি নাই। তাহার উত্তরে এই শিক্ষালাভ 
করিলাম, কষ্ট যতই হউক না কেন, স্ত্রীলোকের তীর্থ সেবা করিতে 
কখন কুঠিত হন ন11 তীর্থ সেবা যে মুক্তির একমাত্র উপার-__তাহারা 
উহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন । পূর্ণব্রহ্ম বলরাম স্বয়ং তীর্থ পর্যযটন করিনা 
নরলোকদিগকে ঘে উপদেশ দিয়াছেন, উহার তাহাই প্রতি পদে পালন 
করিবার চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়েই ধর্মভাব সতত বর্তমান 
আছে, আর এই নির্মন্তই পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোকর্দিগকে প্লস্ষ্রী” বলিয়া 
(উপমা দির| থাকেন, অর্থাৎ স্ত্রী ভাগ্যেই ধন বলিয়া? কীন্তন করিয়াছেন । 
হহার অর্থ--€ষ স্থানে ধন্ম অবস্থান করিতেছেন, সেই স্সানে নিশ্চয়ই 
ধর্মের সহচর দয়া, মমতা ও মুখ বিরাজ করিতেছেন । যে স্ত্রীজাতি 
এতগুলি গুণে অলঙ্কৃতা, অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই স্ত্রাজাতিকে অনর্থক অবজ্ঞা 
করিয়া না জানি কতই পাপপক্কে লিপ্ত হইয়া থাকেন। আর এক কথা 
যাহা চাক্ষুন দেখিতে পাওয়া যায়, তীথ স্থানে স্ত্রীলোক সঙ্গে না 
থাকিলে তাঁথের নিকমণ্ডলি সুচাকুন্ূপে কখনই সম্পন্ন হয় না; যদি 
কখন কেহ শখর্থের সমস্ত নিকমগুলি পালন করিফা থাকেন, তাহাকে 
জানিতে হইবে ষে, উহা কেবল এই স্ত্রীলোকদিগের অন্ুরোধেই সম্পন্ন 
হইয়াছে, কেন না অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া? যায়, পাগ্ডাদের উৎ- 
পীড়ন দেখিয়। অনেকে ধন্ম প্রাণ পুরুষ তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়! 
জ্ঞানত নিয়মগ্ডপি বাধ্য হইয়া! পরিতাগ করিয়া থাকেন। সেযাহ! 
ইউক, আমর! পাতালপুরীতে উপস্থিত হুইয়া হর-গৌরী (এই ছুইটাই 
যোনী-পাঠ, অর্থাৎ এই পীঠ যোনীর আকৃতি ) একখানি ২॥* হস্ত লম্বা 


রশ 


চে 


৯৮ ভিজে রি 


১ শশী শীল এ 


ও ১০ হত্তর প্রশন্ত [ডম্বাকারে যে প্রত্তর দন করলাম, ইহাই, 
গৌনী নামে খ্যাত । এই প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে ৫.৬ অঙ্গুলী প্রমাণ গ. 
লগ্করাতি গর্ভ আছে । এনে কৃশ্র, চক্র, হাসিং5, বরাহ এবং কতি 
শালগ্রাম শিল! বিরাজ করিতেছেন, সকল মুত্তিগুলিহই জলমধ্যে অ 
স্থিত। পুজারীর নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানকার এই হর-গৌ' 
নামক যোনী-পীঠ কানাখ্যা পাহাড়ের অবস্থিত যোনী-পীঠের অন্যন্ত 
মুর্তি । অর্থাৎ এই পবিগ্র পীঠ দর্শন করিলে কামাখ্যাদেবীর দর্শন স্বর' 
ফললাভ হইয়া থাকে । শুনিলাম, সম্প্রতি ইহার সন্নিকটে একট 
পবিত্র জগদ্ধাত্রী মুস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ মুত্তি দর্শন কারবার একা; 
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিয়ক্দুর অগ্রসর হইবামাত্র বিকট গন্ধ পাওয়াতে 
শান্দংল ভয়ে পাগ্ডার পরামর্শ মত ভ্রতপদে এ স্থান পরিত্যাগ করিয় 
এখান হইতে সন্দুখস্থ অন্য পথের সাহায্যে যত নিক্সে নামিয়াছিলাম 
পুনব্বার তত উর্দ্ধে উঠিক্বা ভগবান চন্দ্রশেখরজীউকে দর্শন করিছে 
যাত্রা করিলাম । 





চজ্বশেখর 


পান্তালপুরী হইতে সদলবলে ক্রমাগত আরোহণ করিস; প্রথমে ৫ 
ঢালু পথ দ্বিরা অবতরণ করিরাছিলাম, পুনরায় সেই স্থানে আসির 
উপস্থিত হইলাম । তৎপরে পুর্ববোক্ত গিরি-সেতু পার হইয়া এই পর্ব 
তের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যথায় চন্দ্রনাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তথা; 
এক ঘণ্টার মধ্যে অতি কষ্টে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগ 
বানের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমৃত্তি ভক্তিসহকারে দর্শন, স্পর্শন ও যথানিয়মে 
প্রণামাদি সম্পন্ন করিয়া করুণাময়ের ক্কপাদ্ম নিব্বিত্মে আপন আপ? 
ব্রত উদ্াপন করিলাম। 


চক্রশেখর ৯৯ 





ছন, সেই অত্যুচ্চ শৃঙ্গ টা সমতলভূমি হইতে অন্যন এক হাজার এক 
শত পোনের ফিটু উচ্চে অবস্থিত । স্থানীয় পৃজানীদিগের নিকট উপ- 
দেশ পাইলাম, এহ মন্দিরটা কামাখ্যাদেবীর মন্দির যে পাহাড়ে অব- 
স্থিত, তাহ! অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্ছে প্রতিষ্টিত। চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরটা 
দেখিতে ঠিক শ্বয়স্তুনাথের মন্দিরের স্ার ত্রিপ্রকোষ্টে বিভক্ত । পাগ্ডার 
নিকট অবগত হইলাম, সর্বপ্রথমে এই চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরটী ত্রিপুরা 
ধিপতি ধণ্ঠমাণিক্য বাহাছুর অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে নিন্দাণ 
করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রভুর নৈমিত্তিক পুঁজা নির্বাহের জন্য 
কতকগুলি ভূসম্পত্তিও প্রদান করেন, সেই আয়ের দ্বারা যথানিয়মে 
ভগবানের পুজা হইত। চন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পুর্ব্বে এখানে ষে 
স্থানে ছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই স্থানে নাই; কারণ একদ1 কালা- 
পাহাড় সদলবলে এখানে উপস্থিত হইয়! উক্ত প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসভ্‌ 
মন্দিরটা ধ্বংস করিয়া দেন; তৎপরে তাহারই অল্প ব্যবধানে বর্তমান 
মন্দিরটী এই জেলার অস্তর্গত সারায়াতলী গ্রামের রামস্ন্দর সেন নামে 
জনৈক পুণ্যাত্ম! নিজ ব্যয়ে নিম্দাণ করাইকা৷ শিবলিঙ্গটী পুনঃপ্রতিষ্ঠা- 
পৃর্বক আপন কীন্ডি স্থাপন করেন। এখান হইতে চতুদ্দিকের প্রাক- 
তিক দৃশ্ঠ অতি মনোহর | 
এই অত্যুচ্চ চন্দ্রনাথের মন্দির হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 
দিগৃদিগন্ত পরিপুরিতত ব্যাস সাধনালয় দেখ। বায়, *চস্ত্রনাথ” তীর্থ কি 
রমণীয় স্থান! কেবল হিন্দু ন্ট, প্রাকৃতিক শৌন্ধ্যে ধাহার মন আকৃষ্ট 
হয়, শাস্তপ্রক্ুতিরমুক্ত বাতাসে ধাহার শাস্তিলাভ হয়, পর্বত তাহার 
তীর্ঘক্ষেত্র। অনভ্যস্ত ব্যক্তির পব্বতারোহণ যেমন কষ্ট সাধ্য, অদৃষ্ট 
্ক্তিছ্ পর্বত দর্শন ও সেইরূপ আশ্চর্য,আবার পর্বতানিভিজ্ঞ লোকের 


চন্দ্রনাথ পাহাড়ের যে শৃঙ্গে ভগবান চন্দ্রশেখরজীউ বিরাজ করিতে- 


৬ 


১০০: তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


পার্বত্য শোভ৷ দর্শন ততোধিক মনোরঞ্জন ! উদ্ধে অনস্ত আকাশ পথে. 
চন্দ্র হূর্যযসহ নক্ষত্রপুঞ্জ, মধ্যপথে বাষু সাগরে ভাসমান বিবিধ বর্ণে 
রঞ্জিত মেঘমালা, নিষ্কে হবিৎক্ষেত্র ও নানাবিধ বুক্ষশ্রেণী লইয়া একটা 
উগ্ভান স্থুরচিত। এই স্থান হইতে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে 
হয়, নিক্নতলে একটা অপৃব্ব দেশ ! অদূরে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি 
যেন ধূসর বর্ণ অনস্ত গগণপথ নীলাভ প্রতীয়মান হয়, নিয় দেশটীও. 
তেমনি একটা ধূলরিত প্রাকৃতিক উদ্চ।ন ; অতি ক্ষুদ্র বিশেষ জীবগণ 
যেন অসংখ্য বামন ) উর্ধস্থ চন্দ্র ্ষ্যকে এখান হইতে আমরা ক্ষুদ্রতর 
মনে করিতে লাগিলাম। নিক্নতলের স্বভাবোগ্ভানটার স্থষ্টি--তেমনি 
ক্ষুদ্রতাক্স পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম) কেন না এখান 
হইতে বাম্পচালিত শকট যানগুলি যেন ধাতুনির্মিত বালকের অতি ক্ষুদ্র 
ক্রীড়া শকট বলিয়া মনে হইতে লাগিল; গগণপ্রাচীর যেন এ প্রদেশের 
ভূমি সংলগ্র। চারিদিকে বায়ুরাশিতে আবদ্ধ, তাহারই মধ্যে অনস্তজীব 
পর্যটক পরিভ্রমণে নিরন্তর ব্যস্ত । হে অনুচ্চ পব্বত ! তোমার বিচিত্র 
ক্রোড়ে বিশ্বরহস্তের একি প্রহেলিকা ! 

নিম্নে সমতলভূীমতে অবস্থিত মনুষ্য গুলি ছাগবৎ অন্গমান হয়, শাম- 
শুলি যেন ছোট ছোট ঝোপের স্তাক় এবং রাস্তাগুলি একগাছি €মাট। 
বজ্জু পতিত থাকিলে যেরূপ দেখায় ঠিক্‌ সেইরূপ ছৃণ্ত দেখিতে পাওয়! 
যায়। অগ্তাপি এপানে ০েহ প্রাচীন পূর্ব প্রতিষটিত মন্দরের নিদর্শন 
স্থান বর্তমান থাকিয়৷ কালাপাহাড়ের কীন্তি ঘোষণা করিতেছে । ৬বিরূ- 
পাক্ষদেবের হ্যায় এখানেও দিবস মধ্যে যথাপময়ে প্রত্যহ একবার এক- 
জন পুরোহিত আসিয়া! দেবতার পুজার্চনা! করিয়া থাকেন মাত্র । যে 
দেবের মহিম1 আবালবৃদ্ধবনিতার প্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই 
দেবের এখানে এমন কোন কিছু উল্লেখযোগ্য পুজার ধূমধাম বা ক্রীড়া" 





চন্দ্রশেখর ১,১ 


কল্প ন। দেখিতে পাইর৷ মন্ত্াহত হইলাম । বলাবাহুল্য, পুঁজ! বা ভোগা- 
দির প্রাচুধ্য যাহা কিছু আছে, সমস্তই ভগবান স্বয়সভূনাথের শ্রীমন্দিরে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইতিপুর্কে বে ভগবান চত্খনাথের দর্শনের নিমিত্ত 
কত না ভাবিত হইয়াছিলাম, আজ প্রভুর রুপান্ন নির্ধিদত্বে সেই দেবের 
দ্রশনলাভে মহাব্রত উদ্যাপন করিলাম । এইরূপে এই চন্দ্রনাথ পাঠাড়- 
স্থিত তীথগুলির সেবা এখং বথানিঘ্নগুলি পালনসহকারে আপন 
আপন যুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া নাবধানের সহিত ইহার পদপ্রান্তে 
উপস্থিত হইলাম । ভারতবধের বিখ্যাত তীর্থ স্থান যথা কাশী, 
্রীক্ষেত্র, বুন্দাবন প্রভৃতির ন্তায় এই চন্দ্রনাথ তীর্থ স্থানও পঞ্চক্রোশী । 
ইহার দক্ষিণ-সীমানা বাড়বানল, উত্তরে লবণাক্ষ, পশ্চিমে ব্যাসকুণ 
এবং পুর্বে মন্দাকিনী যাহ? জন্সদাজে সহঅধারা নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 

এই অত্রাচ্চ পর্বতের নিক্নদেশ হইতে প্রথমে আরোহণ করিয়া 
মধ্যভাগে উনকোটী শিবের বাটা, "রে ৬বিরূপরক্ষদেবের দর্শন, ততৎপরে 
পাতালপুতী সর্বশেষ পর্জতের সন্বোচ্চ শৃঙ্ষে ভগবান চন্দ্রনাথ মহা- 
দেবের দশশন। এইরপে স্বর্গ, মত্ত্য ও পাতালপুরী পর্যটন করিন্না যে 
কিন্ধপ পর্যন্ত ক্লান্ত বা পরিশ্রাস্ত হইয়াছিলাম, উহ1 ভুক্তভোগী ন! 
হইলে অপরে কিছুতেই কথন কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। দে 
যাহা হউক, এই অপরিচিত স্থানে প্রথমেই স্ত্রীপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া 
আসিয়া যেরূপ কষ্টভোগ করিয়াছি__উহা! বর্ণনাতীত। এখানে যতটুকু 
জ্তানলাভ করিয়াছি, হাহাতে সাধারণের নিকট বলিতে পারি,যেন কেহ 
কখন আমারপ্নায় গ্রথমেহ কোন অপরিচিত স্থানে একেবারে অসমর্থ 
হীপুত্রদিগকে লইয়া উপস্থিত না হন % সে যাহা হউক, শ্রী দিবন অপর 
কোন তীর্থ স্থানে গমন না করিয়৷ বরাবর প্রায় ছুই মাইল পথ অতি- 
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ক্রমপূর্র্বক সীতাকুণ্ডের বাসাবাটাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! বিশ্রাম সখ 
অনুভব করিতে লাগিলান ! 

পর দিবস প্রত্যুষে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া মাতা! 
ঠাকুরাণীকে সন্ষ্ট রাখিবার জন্ত এখানকার অবশিষ্ট তীর্থ স্থানগুলি 
দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম । পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত এবার সর্ব 
প্রথমেই “জ্যোতির্শায়” নামক ভীথ দর্শনে যাত্রা করিলাম । এই তীর্থ 
স্থানটা বাস! বাটী হইতে নান উস্তরদিকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
জ্যোতির্ণায় তীর্থ এক অপূর্ব দৃণ্য। ইহার মাহাম্মা দর্শন করিলে 
বিন্ময়াবিষ্ট হইতে হয়_এক পর্বতের গাত্র স্তান হইতে অবিরত 
অবিশ্রান্তল্তাবে তীর্থ মাহাস্মাতেতু অগ্থিশিখা বহির্ণত হইতেছে । এই 
অগ্নিই মহাদেবের নেত্রাগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। পুরোহিত মহাশয় এখানে 
বিল্বপত্র ঘ্বতে ডুবাইয়া মন্ত্র টচ্চারণসহৃকারে আমাদিগকে আহুতি প্রদান 
করাইলেন, এবং এ হোমাগ্ির তাপ আপন অঙ্গে লাগাইতে অনুমতি 
করিয়া এখানকার নিয়মগ্ডলি পালন করাইলেন, তৎপরে এখান হইতে 
সীতাকুণ্ড নামক প্রাচীন পুণাকুণ্ডে যাইবার জন্ঠ প্রস্তত হইলাম। 


সীতাকুণ্ড .. 
সীতাকুণ্ড নামক তীর্থ কুগুটী এক্ষণে কলির চারি সহত্র বৎসর 
অতীত হওয়ায় শ্রীরাম বাক্যে ভরাট হইগা [গয়াছে, কিন্তু মহষি 
ভার্গবের আশ্রম মন্দিরের চুড়াটা অগ্যাপি্এই পণিত্র কুণড স্থান নির্দেশ 
করিবার জন্ঠ মস্তক উন্নত করির। অন্ভীত ঘটনার বিষয় সাক্ষা প্রদান 
করিতেছে । এখানে অপরাপর অনেকগুলি মন্দির ভগ্মাবস্তায় দেখিতে 
পাওয়া বায়। এই স্থানটা অতি নিজ্জন এবং কানন সৌন্দর্যে এত 
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দম্বলাস্কৃত যে এখানে উপস্থিত হহবামাত্র স্তানমাহাত্ম্যগুণে প্রাণ যেন 
ভগবৎপ্রেমে যুদ্ধ হনব । ভক্তগণ এক্ষণে এই নির্দিষ্ট স্কানে পৌছিয়। 
পাগাদিগের নিকট ইহার পুঝ্ৰ বুস্তাপ্ত অবগত হন, এবং সাধ্বীসতী 
দীতাদেবার মহিমা শ্মরণপুর্বক স্থানীয় পুণ্যতূমির কিঞ্চিৎ নৃত্ভিক 
অণ্তকে লেপন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করতে থাকেন। 


রাম ও লক্ষণ কুণ্ড 


" মহষি ভার্গবের আশ্রমের অনতিদূরে পাশাপাশি এই কুগুদ্বর অব- 
স্থিত। এই কুশু ছুইটা ঠিক ছোট চৌবাঁচ্ছার ন্যায় দেখিতে, কিন্ত 
সংস্কার অভাবে ইহাদের জল তুর্গন্ধময় হইয়াছে । যাহা হউক, পাগার 

: উপদেশ মত এই কুগুত্বয়ের পবিত্র বাঁরি স্পর্শ করিম আপনাকে চরিতার্থ 
বোধ করিলাম। কথিত আছে, ভগবান শ্রীরামচল্জ্র ভার্গব মুনির 
আশ্রমে শ্রীলঙ্মণ ও সীতার্দেবীসহ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের 
গ্রীতার্থে ষোগবল অবলম্বনে তিনটা কুণ্ডের আবির্ভাব করেন। এই 
তিনজনের মধো ধিনি যে কুণ্ডে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, 
খষি ভার্গবের আদেশে সেই কুণ্ডটী সেই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই- 
রূপে এখানকার যাবভ্রীক্ তীর্থ স্থানগুলি দর্শন স্পর্শন ও সেবাপূর্ববক 
সেদিনকার মত পাগ্ডার সহিত সীতাকুণ্ডের বাসাবাটাতে প্রত্যাবর্তন 
করিলাম । 

এই কয়দিন অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম অনিদ্রা এবং অনিয়মে আহার 
করিয়া অত্যাস্ত-কষ্ঠিভোগ হওয়াতে সেদিন ইচ্ছান্থুরূপ আহার করিবার 

. মানসে নিকটস্থ বাজারে প্রবেশ করিলাম । এই বাজার মধ্যে প্রবেশ 
করিবার সময় মেছে। হাটার শুটকী মতস্তের দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল, 
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সুতরাং ফলমূল সম্মুখে যাহা পাইলাম, তাহাতেই সন্থ্ট হইয়া বাসা- 
বাটাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং আহারাস্তে নির্কিক্গে বিশ্রাম করিয়া য়েন 
নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। বিশ্রামাস্তে খোদ পাণ্ডা অধিকারী মহাশয় 
আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কয়দিন কিরূপে কোন্‌ কোন্‌ 
স্থান দর্শন হইয়াছে জিজ্ঞাস করিলেন, তখন আমরা একে একে যে 
সকল তীর্থ স্থান দর্শন করিয়াছি, উহা! প্রকাশ করিলাম । ইহাতে 
তিনি সন্তষ্টচিভে বলিলেন, আপনাদের ভাগ্য ুপ্রসন্ন, কেন না এখান 
কার যাবতীয় যে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছেন, এক আদিনাথ 
ব্যতীত সকলগুলিই আপনার! দর্শন করিয়াছেন । এবার মাতা ঠাকুরাণী 
জিজ্ঞাস। করিলেন,”এই আদিনাথের দর্শন লাভ আমাদের ভাগ্যে কখন 
হইবে বাবা!” তদুত্তরে তিনি বলিলেন, “ম1 ! এই আদিনাথের দর্শন 
অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটনা থাকে ; কারণ এই তীর্থ স্থানটা 
প্রথমতঃ এখান হতে বহু দূরে অবস্থিত, দ্বিতীয়তঃ আদিনাথের দর্শন 
যাত্রা করিতে হইলে এখান হইতে প্রথমে রেলযোগে চট্টগ্রাম, তৎপরে 
নৌকা বা ট্রামারযোগে জলপথে কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া) শেষ 
বঙ্গোপসাগরের মধ্যে মহেশখালি হবীপোপরি ভগবান আদিনাথের দর্শন 
লাভ হয়। এই নিমিত্ত বলিতেছি, তথায় অতি অল্প লোক প্রাণের 
মায়া পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়া থাকেন ; বিশেদ৩$ আপনারা 
স্ত্রীলোক, সঙ্গে ছোট ছোট পুত্র-কন্তা। এই সকল অসমর্থ লোক- 
দিগকে সঙ্গে করিয়! সেই ছুর্গম জল পথে যাইতে আমি কথনই আপনা 
দিগকে উপদেশ দিতে পারি না । এই আদিনাথ ভগবান স্বয়ভূনাথের 
আষ্ট মৃত্তির মধ্যে অন্যতম এক অপমূত্তি বলিয়া জানিখেন।” আদিনাথ 
ভগবান স্বয়স্তুনাথের অন্যতম মুর্তি অবগত হইয়া পর্যযস্ত আমার প্রাণ 
তাহার দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হইল, তথন আমাদেরই দলমধ্যে চারি 





আদিনাথ দর্শন যাত্রা ১০৫ 





বন্ধুতে পরামর্শ করিয়] কোনরূপে সেই হম পথ অতিক্রম করিয়া ভগ- 
বানের দর্শন লাভ করিতে মনস্থ করিলাম এবং একটা উপযুক্ত লৌক 
আমাদের সঙ্গে দিতে পাণ্ড ঠাকুরকে অন্ভরোধ করিলাম । তিনি 
আমাদের আগ্রহ দেখিয়া পৌভাগ্যক্রমে বিনা বাধায় কথিত প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। বলাবাহুল্য, পাণ্ডার উপদেশ মত মাতা ঠাকুরাণী এই 
দুর্ঘম পথে আদিনাথ দর্শন আশ] একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, ফলতঃ 
তাহাদিগকে অপরাপর আত্মীয়গণের তত্বাবধানে প্রাণ্ডার বাটাতে 
রাখিয়া আমরা কেবল চারি বন্ধুতে আদিনাথ দর্শনের জন্য পর দিবস 
যথাসময়ে পাণ্ড প্রদত্ত এক ব্রাহ্মণের মছিত চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম । 


আদিনাথ দর্শন যাঁত্র। 


বাদাবাটানে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ কৰিয়। এখান হইতে 
সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দোঁখলাম, তথায় লোকে লোকারণ্য। 
এ লাইনে ইন্টার ক্লাস গাড়ী অতি অল্পই থাকে, আবার দুই-একখানি 
ফার্ট ও সেকেও্ড ক্লাস গ্রাড়ী যাহা থাকে, তাহা সাহেব বিবিতেই 
পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং বাধ্য হইয়া তিন আনায় চিটাগাং স্টেশনের টিকিট 
খরিদ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গরীব নীচ ভাতীয় মুসলমান- 
দিগের সহিত একত্রে, বিড়ম্বনা ভোগ করিতে করিতে গমন করিতে 
লাগিলাম, কারণ এই সকল লোক ভাতের হাড়ি সঙ্গে করিম্পা আপন 
পুত্রকন্তার্দিগকে আমাদের সহিত একত্রে বসিয়া ভাত খাওয়াইতে 
লাগিল, যদিও আমরা ইহাতে সাপত্তি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন- 
রূপ প্রতিকার,্কারিতে পারিলাম না) কেন না এই রেলগাড়ী মধো 
পোনের আনা যাত্রীহই এই প্রকার_-তখন আমাদের অনুরোধ কে 
রক্ষা করিবে ? সে যাহ হউক, কিয়ৎকালের পর আদিনাথের কৃপায় 


১০৬ ভীর্ভ্রমণ কাহিনী 





এবং আমাদের সৌভাগাবশতঃ স্থানীয় একটা শিক্ষিত মুসলমান যুবক 
চট্টগ্রাম যাইবার জন্য আমাদেরই কামরায় উঠিলেন, এবং আমাদের 
সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তাহারই অন্থরোধে 
প্র সকল নীচ জাতীয় লোক আমাদের নিকট হইতে কিছু তফাতে 
বসিল। পথিমধ্যে জগৎপিত্চা জগদীশ্বর ও রেলকত্তৃপক্ষের অপৃর্বব স্থির 
নৈপুণ্য নয়নগোচর করিয়া আহলাদিত মনে গমন করিবার সহজ 
দেখিলাম, কোন স্তান উচু নীচু প্ববতমালায় শোভিত--নানাপ্রকার 
পার্বত্যলতাগুলে পরিবেষ্টিত, কোথাও বেউতি বাশের বৃক্ষশ্রেণী ফল 
ভরে অবনত হইয়া ক্ষুধার্ত জীবগণকে ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য 
সানন্দে আহ্বান করিতেছে ) স্থানীয় "লাকদিগের নিকট অবগত 
হইলাম, এই বেউ্উতি বাশের ফলমধ্যে চাউলের ন্যায় এক প্রকার বীজ 
উৎপন্ন হয়, এ সকল বাঁজ সিদ্ধ করিলে দেখিতে ঠিক অন্নের স্তায় 
দেখায়--অথচ উহ! পুষ্টিকর ; কোথাও বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ক্ষীণ- 
কায় ফলশুন্ত কদলী বৃক্ষ সকল নতশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ম্যালেরিয়া" 
গ্রত্ত গ্রামবাসীদিগের দর্দশা প্রকাশ করিতেছে, কোথাও প্রশস্ত শ্যামল 
ক্ষেত্রভৃমি শস্ত শৃন্ত থাকিয়া ধূধু করিতেছে, এবং জীবগণকে কিরূপে 
আহার যোগাই 0, ইহাই একমাত্র চিস্তা করিতেছে, আনাএ কোন 
স্তানে বা শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী গর্বতরে. মস্তক উন্নত করিয়া 
প্রেমময় ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। কি মনোহর দৃশ্ত ! 
প্রতোক দৃগ্তগুলিতেন স্থষ্টিকর্তার যেন মহিমা প্রকাশ পাইতেছে,ধাহারা 
এই স্থানে এই সকল অপুর্ব মনোমুগ্ধকরখলীলাময়ের স্ষ্টি নয়নগোচর 
না করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ইহার সৌন্দধ্য হৃদয়ঈনন করা অসম্ভব। 
রেলগাড়ী হইতে আমরা এই সকল চিত্তবিমুপ্ধকর দৃষ্তা নয়নগোচর 
করিতে করিতে যথাসময়ে চিটাগাং নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম । 





চিটাগাং ১০৭ 





চিটাগাং 


সীতাকুণ্ড হইতে এই চট্টগ্রাম বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ষ্রেশলের 
নিকটেই ১১৫৫ ফুট উচ্চ এক শৈলমাল প্র স্থানের নৈসর্গিক বেষ্টন 
প্রাচীরস্বরূপ উদ্ধ শির হইয়! দাড়াইয়া আছে। চিটাগাংএর অপর 
নাম চট্টগ্রাম, ইহ একটী সমৃদ্ধিশালী নগর । এখানে ব্যবসা উপলক্ষে 
কত ধরণের কত লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা 
নাই । সহরের মধ্যে যেদিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেইদ্দিকেই টুপিওলা মস্তক 
ভিন্ন খালি মাথ! বড়-একটা দেখিতে পাঁওয়1 যায় নাঁ। হাট, বাজার, 
দোকান, পসারী, হোটেল প্রভৃতি যাহ কিছু দেখিলাম, সমস্তই মুসল- 
মানদিগের দ্বারা পরিচালিত । বাজার মধ্যে যেখানে যাইবেন, কেবল 
শুটুকী মতস্তের গন্ধে প্রাণ বাহির হইতে থাকে | বিশ্বস্তচিত্তে অবগত 
হইলাম, এখানে ধোপা নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়! কুষিকন্ম্ম পর্য্যস্ত 
যাবতীয় কাজ-কন্্ম বেশীর 'ভাগ সর্বত্রই মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া থাকে; কারণ চট্টগ্রাযে চৌদ্দ আন অধিবাপী মুসলমান, এক 
আনা হিন্দু, আর এক আন! অবশিষ্ট নানা জাতীয় লোক ব্যবসা উপ- 
লক্ষে আসিয়৷ বসবাস করিতেছেন । চট্টগ্রাম এক প্রকার মুসলমানের 
দেশ বলিলেও অত্ুক্তি হয় না। যে সকল হিন্দু এখানে দেখিতে পাই- 
লাম, তাহার প্রায়ই বঙ্গদেশীর় । আশ্চধ্যের বিষয় এই, যে বঙগদেশীয় 
লোক জগতে হরিভ্যন্র বলিয়া খ্যাত, এখানে সেই সকল লোক দেশা- 
চাক গুণে হাটক্োট পরিধানপূর্বক অবাধে মুসলমান বন্ধুদিগের সহিত 
একত্রে বলিয়া আহার করিয়া থাকেন । হরিনাম বা আহ্িক কাহাকে 
বলে বোধ হয়,লে বিষন্ন তাহাদের মধ্যে অনেকে একবারও শিক্ষা লাভ 


টু ৮ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী 


৯ পি 


করেন ননাই। এইরূপে সহরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ত্রাঙ্মণ 
ঠাকুরের সহিত নগরের প্রান্তভাগে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া কণফুলি নদীর তীরে এক স্থানে তাহারই এক শিষ্োের বাটাতে 
সেইদিনের জগ্ত আমাদিগকে লইয়। বিশ্রাম করিলেন । এখানে দ্বই- 
একথানি হিন্দু পরিচালিত হালুইকরের দোকান আছে, এ দোকান 
হইতে আবগ্তকীর খাগ্য ড্রব্য সংগ্রহপৃর্বক কোনরূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবা- 
রণ করিলাম, এবং সেই রাত্রি তথায় যাপন কারলাম। পর দিবস 
প্রত্যুষে এই কর্ণফুলি নদীতে স্নান আহ্ছিক সম্পন্ন করিয়া ৬আদিনাথ 
দর্শন উদ্দেশে এখান হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে চট্টগ্রাম ডকে বাত্রা 
করিলাম । এই ডক্টী সহরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত,তথায় প্রত্যেকে 
১২ টাকা দ্রিরা আদিনাথ নামক ্টেশনের টিকিট খরিদ করিলাম । 
বলাবাহুল্য, এই ডক্‌ হইতেই ট্রামারথানি আদিনাথ যাত্রা করে, সুতরাং 
গ্রীনারথানি এই ডকের এক স্থানে সংলগ্ন থাকিয়। যাত্রীদিগের জন্ত এবং 
সারেঙ্গের বাত্রা হুকুমের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

এখানে ডকের টিকিট ঘর হইতে আরম্ত, করিয্না নদদীতীর পর্যন্ত 
লোকে পোকারণ্য, তথাপি কোন যাত্রী ষ্টামার কোম্পানীর নিয়মান্থু- 
সারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেছিলেন না, আবার এখানে 
যাত্রীদ্রিগের বিশ্রাম করিবারও কোন নিদ্দিষ্ট স্থান নাই, সু তাং বাধ্য 
হই আমরা নকলে নদীতীরে পায়চারি করিতে “লাগিলাম । সংবাদ 
পাইলাম, স্রীমারখানি সপ্তাহ মধ্যে এখান হইতে দুইবার আদিনাথ 
টেঁশনে বাত্র, করিয়া থাকে। প্রাতে হবলা নয় _ঘটিকার সময় স্টীমার 
হুইতে সঙ্কেতস্থচক ঘণ্টা ধ্বনি হইল, তখন সকলেইংছ্ছড়াহুড়ি করিয়! 
্টামারে আরোহণ করিতে লাগিলাম, তৎপরে বংশীধ্বনি হুইবামাত্র . 
্টামারথানি ধীরে ধীরে এই কর্ণফুলি নদীর কতক দূর দক্ষিণ দিকে 
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প্ররাহিত হইয়া! পরে পৃষ্টাভিমুখে কিয়াদদুর অগ্রপর হইয়াই পুনরাস়্ 
“ক্ষিণাতিমুখে গমন করিয়া সমুদ্রের উপর পতিত হহল। 
এই স্থানকে পার্ক বলে, আর এই সমুদ্রের নামহ বঙ্গোপসাগর। 
টমারথানি সমুদ্রে পৌছিবামাত্র যেন আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে লাগিল, 
এই স্থানে সারেলের পুনরায় বংশীধবনি হইবামাত্র ইহা এই বিশাল সমুদ্রকে 
ঘ্বেন অবজ্ঞাপুর্ব্বক সগর্ষে এক মনে বাযুবেগে চলিতে লাগিল,যথন কর্ণ- 
ফুলির শান্ত জলের উপর ধীরে ধীরে ষ্টামার অগ্রসর হুইতেছিল, তখন 
বিনা কম্পনে বেশ আরামে যাইতেছিলাম, প্র সমর চট্টগ্রাম সহরের 
নৃগ্ভগুলি একে একে দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, আবার ততক্ষণাৎ 
মিলাইয়া। যাইতেছিল ; সম্মুখে অনস্ত নীলিমাময় অন্ধুরাশি দীপ্ত রবির 
কিরণে সুবর্ণকাঁর থেলিয়। থেলিয়া মরকত মণি-খচিত শত সহজ হেম 
হার-গ্রথিত করিতেছিল, আবার খণ্ড খণ্ড করিয়! শ্রী মালার রাশি 
খুলিয়া ফেলিতেছিল, রবিকরের সহিত নীলান্দুর এই আনন্দ খেলা কি 
স্থন্দর ! ইহা এক অপূর্ব মনোহর দৃশ্য 1! জন্মুথে ও বাম পার্খে কেবল 
অনন্ত বিস্তার মহা সমুদ্রের শোভা নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল $ 
এখানে সমুদ্রে তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ট্টামারখানি 
হেলিতেছে ছুলিতেছে_-উঠিতেছে ও নামিতেছে, এখন আর নদীর 
্যায় প্বীর, স্থর, শান্ত,ভাব নাই, সুতরাং ষ্টীমারথানি বড়ই ছলিতে 
লাগিল, এই ছুলুনি ক্রমেই ষাত্রীদিগের অসহা বোধ হইতে লাগিল, 
এমন কি সেই লময় মনে হইতে লাগিল, ্টীমারথানি যখন এই তরঙ্গের 
উপরে উঠিতেছে, লুকলকার 'নাড়ী সেই সঙ্গে বুকের দিকে ঠেলিয়। 
উঠিতেছে, আবার যখন ইহা নীচে নামিতেছে, তৎসর্গে সকলকার 
-নাভ়ীও নীচের দিকে নামিতেছে, কি ভয়ানক ব্যাপার! চারিদিকে 
কেবল জল। সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে চতুর্দিকে স্থনীল আকাশ 
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নীলতর সিদ্ধি বর্ণের ন্যায় দুরে মহাচক্রে মিশিক্াছে_যে দিকে দু 
পড়ে, কেবল অনন্ত সাগর ; মাথার উপর অচঞ্চল অনস্ত নীলাঙ্গর, 
পদতলে সচঞ্চল অনন্ত নীল রত্বাকর-_-নীলিময়__নীলিময়ে অপুর্ধ 
সম্মিলন, অনস্তে অনস্তে যেন €প্রমালিঙ্গন, কি মহান্! কি স্থন্দর! অনন্ত 
অপরিমেয়, সর্বব্যাপী সব্বশক্তিমান জগতশ্রষ্টার স্ষ্টি রহস্তের অনন্ত 
এই সাগরবক্ষে নীলাকাশের তলে যেমন হৃদরঞ্ষম হয়, এমন আর 
কিছুতে হয় কি? নীলাকাশ বিশ্বরূপ অনস্তের মহাভাগ-_নীলান্ব 
স্বামীর অনস্ত তরঙ্গোচ্ছায়া অনন্তের স্বচ্ছ প্রাতিবিষ্ব, সমুদ্রবারির তব 
ভঙ্গে শা-শা-শা-শা অনন্ত অস্ফুট অব্যক্ত মধুর সঙ্গীতে কি অনন্ত স্মৃতি 
জাগরিত করিয়! দেয়, ইহা যেন অনন্ত ন্বপ্র রাজ্যের স্থষ্টি বলিয্া মনে 
হুইতে লাগিল । 
কিন্তু হায়! আমাদের সকলকার আৃষ্টে বিধাতা অধিকক্ষণ এ 
পৌন্দধ্যোপভোগ লিখেন নাই ১) এখানে এই অতল সমুদ্রবক্ষে ট্টামার- 
খানি মোচার খোলার মত ভয়ঙ্কর দোলায় লৌন্দধ্য উপভোগ কর! 
দূরের কথা-_তথন মনে হইতে লাগিল, ভালয় ভালয় শুইতে পারিগে 
বাচি। সঙ্গীর মধ্যে কেবল কয়েক ঝাঁক সামুদ্রিক মতস্ত এক স্থান 
হইতে অপর স্থানে উড্ভীয়মান হইয়। দর্শকবৃন্দকে কৌতুক দে 'হতেছে, 
শুটিকত শুশুকৃকেও ভাসিতে দেখিলাম, আর জন্রাণীর মধ্যে আমরা 
এই ষ্টামীরপুর্ণ বালী লোক, তাহাদের মধ্যে অনেকে গুহয়। পড়িয়াছেন, 
অনেকে বমি করিতেছেন, এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ভয়ে কেবল ভগ- 
বান আদিনাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলাম-;._তখন বিষদভাবে 
বুঝিলাম, পাণ্ড ঠাকুর কি নিমিত্ত স্ত্ীপুত্র লহয়া এ তব স্তানে যাইতে 
আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন । আমার কিঞ্চিৎ মণ্তক ঘৃর্ণন ভিন্ন 
এমন কোনরূপ উল্লেখযোগ্য মস্থ্থ হয় নাই। ্রামারখানি ছুই ঘণ্টার 
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্ধো বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া প্রথমে শঙ্খ নদী, তৎপরে ভোল! 
বদী শেষ মহেশখালি নামক নদীতে গিয়া পৌছিল। চট্টগ্রাম ডক্‌ 
হইতে এ কাল পধ্যস্ত দক্ষিণাভিমুখে যত দুর গমন করিলাম, ইহার 
হধ্যে ধতগুলি ষ্টেশনে ই্ীমারথানি থামিল, দেখিলাম প্রায়ই ইহা নির্দিষ্ট 
ট্টেশনের মধ্যস্থলে গভীর জলে গতিরোধ করিয়া! থাকে ? হহাতে খাত্রী- 
দিগের উঠা-নামার পক্ষে বিশেষ অস্থুবিধ! হয়। ট্টামারথানি ষ্টেশনে 
পৌছিবামাত্র তীর হইতে কত ধরণের কত প্রকার বাঙ্গলা দেশের 
ডোঙ্গার স্তার নৌক। আসিয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যথাস্থানে পৌছাইয়। 
দেয়। ইহার নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীকে /০ আন হিসাবে পৃথক ভাড়। 
দিতে হয়। এইরূপে স্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করির। যখন ট্টামার- 
থানি মহেশখাপি নদীর মধ্য স্থলে আদনাথ স্টেশনের জেটাতে উপস্থিত 
হইল, তখন এখানেও তীর হইতে বড় বড় ডোঙ্গার স্তায় নোঁক। সকল 
আসিয়। যাত্রীদিগকে লইয়! বাধা ঘাটে উঠাইয়া দিল। বলাবাহুল্য, 
এখানকার নিয়ম অনুযায়ী তীরে উঠিবার জন্ত আমাদিগকেও পৃথক 
/৭ আন ভাড়। দ্বিতে হইল । 

মহেশখালি নদীর এই ঘাট হইতে পশ্চিমতীরে মৈনাক পর্বতোপরি 
৬আদিনাঁথের মন্দির শোভা পাইতেছে । ভগবান আদিনাথের কৃপা 
এবং মাহা্মাগুণে এই দ্বীপট্টী এক্ষণে সহরে পরিণত হইয়াছে । স্থানীয় 
পাণ্ডার নিকটে অবগত হইলাম, এই দ্বীপটা দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল এবং 
প্রান্তে পাচ মাইল পথ অধিকার করিয়া মহেশখালি নাম ধারণ করিয়া 
প্রপিদ্ধ হইয়াছে । এখানে প্রসন্ন বাবু নাষে একজন বাঙ্গালী জমীদার 
আছেন, তিনির্ এখানকার রাজা বাঁললেও অতুক্তি হন নাও বলা 
_ বাহুল্য, তাহার কৃপা বাতীত কেহ এখানে স্ুথে থাকিতে পারেন না। 
এই প্রসন্ন বাবুর মহত্বগুণে সকলেহ তাহার বশীভূত; কারণ আপদ- 
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বিপদে সকলকেই তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন, এই নিমিত 
সকলকার নিকটেই তাহার বশোগান গুনিলাম। আমরা বাঙ্গালী হইয়া 
অল্প সময়ের জন্ত এখানে আসিয়া বাঙ্গালীর স্থখ্যাতি শ্রবণ করিয়া মনে 
মনে অতাস্ত সন্তষ্ট হইলাম । এই সদাশয় প্রসন্ন বাবুর এখানে. একটা 
কাছারী বাটী আছে । কোন বিদেশী বাঙ্গালী যাত্রী এখানে উপস্থিত 
হইলে তাহার আদেশ মত তিনি অবাধে বিনা ভাড়ায় এই কাছারী 
ৰাড়ীর মধ্যে আবশ্তক মত বিশ্রামস্থান পাইয়া থাকেন । সীতাকুণ্ডের 
ত্রাঙ্গণ ঠাকুর আমাদের সঙ্গে থাকায় এই অপরিচিত স্থান, চট্টগ্রাম বা 
এখানে বাসার নিমিত্ত আমাদিগকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় 
নাই । মহেশখালির তীরে পুর্ববোক্ত নৌকা হইতে তীরে উঠিবামাত্র 
স্থানীয় পাণ্ডার গোমস্তারা আমাদিগকে বেষ্টন করিলেন, এবং সীততা- 
কুষ্ডের পরিচিত ত্রাঙ্মণটীকে আমাদের সহিত দেখিতে পাইয়া স্থানীয় 
একজন পাণ্ডা আমাদের সকলকে সমাদরে তীহার বাটাতে লইয়া গিয়া 
স্থান্দান করিলেন। তাহার যত্বে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম, এবং 
তাহারই নিকটে অবগত হইলাম, যে ষ্টামারখানিতে আমরা এখানে 
আসিয়াছি, এরথানি সে দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস “বল! 
দশ ঘটিকার সময় যাত্রী লইয়! এখান হইতে পুনব্বার চট্টগ্র' প্রত্যা- 
গমন করিবে, এইবূপ উপদেশ পাইয়া এই সময়ের, মধ্যে আমরাও 
আপন কাধ্য সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলাম । 
বাসাবাটার সন্নিকটেই মৈনাক পব্বত অবস্থিত। পর দিবস গুত্যুষে 
পাগার উপদেশ মত স্নান করিবার সরঞ্জম নীতির আপন দল- 
বলসহ মৈনাক পর্বতের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত ঠিইলাম। এই 
গর্তটা বেশী উচ্চ নয়, অথচ সোপানশ্রেণীতে সঙ্জীকৃত। ইহার ছুই 
ধারে ছুইটা পুষ্ষরিণীর স্তায় কুণ্ড আছে। পাগার উপদেশ মত আমরা 
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প্রথমে এন পক্ষারণী বা কুগ্ডে সান কৰিয়া শুদ্ধ কলেবরে শুদ্ধ বস্ত্র পরি- 





'ধানপুক» দ্ার্চনার আবগ্তকীয় ড্রব্য-সামগ্রী' সংগ্রহ সহকারে দেবালয়- 
ভিত পল-5 আরোহণ করিতে লাগিলাম । নিকটে কয়েকখানি পর্ণ- 
কুটার, 5 র মধ্যে একথানিতে ৬আ'দনাথের সম্পন্তির আদায়-তহ- 





দিকে; কম্মচারাগণ থাকেন । যাতীদিগের বিশামেল জন্ত কয়েকখানি 
ভুগ্ব কুঈীর দুষ্ট হইল, অবশিষ্ট ছু একখানিনে ভগবান আদিনাগের 


পূজার ডালার দোকান আছে । স্থানটা অতি শিঙ্জন « মনোনদ্ধকর | 
ইহার দু দিকে বহ দ্ররব্যাপী খোলা পতিত জম, অপর ুইদিকে: 
পর্বভমালায় পারশোভিত । এই মৈনাক পর্বতের শিধরদেশে উঠিবার 
সমর প্রাকৃতিক শোভা নম্নগোচর করিরা আনন্দিত হইলান, কারণ 
এই স্থানে কোন পব্বতের গাত্র হইতে, কোন স্থানে লতাকুগ্জেব মধ্য" 
ভাগে কত পকার নান। বিচিত্র রঙ্ষে রপ্িত পাহাচী পক্ষা সকল স্বাধীন- 
ভাবে আপন শাবকগণদহ আহার মন্বে্ণ করিতে, কোথাও বা 
ল্ঘ* জটাুটধারী সাধু সন্্যাসাগণ আপন আপন সম্মখভগে ধুনী 
গ্রজ্জালিত করিয়া মনের আনন্দে গাজায় দম দিয়। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়! 
“বিষ শঙ্কর আদিনাথ কী জয়” শব্দ করিয়া দিকৃবিদিক্‌ প্রতিধবনিত করি- 
তেছে, কোথাও বা ভিক্ষুকগণ একতারা ও খঞ্জনার সাহায্যে তারকেশ্বর 
তীথ স্থানের স্ায় ভগবানের মহিম। প্রচার করিয়! যাত্রীদিগের নিকট 
হইতে পয়সা ভিক্ষা করিতেছে । এইরূপ কত প্রকার কত ছলে কত 
লোককে এখানে দেখিতে পাইলাম,তাহার ইয়ন্ত। নাই । শেবে পর্বতের 
শিখরদেশে যথায় ৬ম্মর্দনাণের মনির অবস্থিত, তথায় উপস্থিত হই- 
লাম) মন্দিরা ভবে ভগখান আদিনাথের পবিজ্র লিলমুটি দর্শন 
স্পশন ও পুজবচ্চনা করিয়া নক্নন এবং জীবন সার্থক করিলাম । এই 
লিঙ্গর'জ ৭৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ব্যাসও প্রায় ছুই ইঞ্চি পরিমিত হইবে। 


৮ 


১১৪ তীর্থ-ভরমণ-কাহিনী 


লিঙ্গটা একটী গৌরী-গাঠের উপর অবস্থান করিতেছেন । ৬বৈগ্ঘ 
নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ আছে, এখানেও পুজারীদি৫ে 
নিকটে ঠিক সেইরূপ ৬আদিনাথের নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে প্রব 





শ্রবণ করিয়া আশ্চষ্যান্বত হইলাম । 
এইরূপে তক্তিসহকারে এখানে ভগবান স্বয়স্তুনাথের অষ্ট মুঠি 

অন্ততম আদিনাথের পাবিত্র মুদ্তি দশন করিয়া মহাত্রত উদ্যাপন করি 

লাম। ভগবান আদিনাথেধ মন্দিরের পশ্চিম সংলগ্ন এক স্থানে আ: 

ধাতু নির্মিত এক অই্ভূজা সুন্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । ভক্তগণ মান'লব 
করিয়। তথায় ছাগ বলি দিয়া গাকেন, ইহার দক্ষিণে ভৈরবনাথ অব 

স্থিত। মন্দির হইতে অবতরণপুর্বক প্রায় অদ্ধ মাইল দূরে একট 
ছোট রকম বাজার পাওয়া যায় ; যাত্রীরা তথায় আবস্াক মত প্রায়ো 
জনীয় দ্রবা-ামগ্রী সংগ্রহ করিরা থাকেন । দেবস্থানের নিশতরভাগে 
শগোরকঘাটা” নামক একটা খালের উপর সেতু পার হইয়া এই 
বাজারে আসিতে হয় । বাজারের নিকটবন্তী চতুঃলীমায় অন্যুন ৪5। 
শত মগলাতির বসতি আছে, তাহার্দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ধন 
এবং বাণিজ্য-প্রিয়, ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং বান 

মন্দিরের নিক্নভাগে মগদিগের প্রতিষ্ঠিত যে একটা পুক্ক ; দেখিতে 
পাওয়া যাক, প্ পুক্ষরিণীটিতে প্রত্যহ পরাতে মগরমগীগণ আপন আপন 
কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্ত কোন বিধশ্দমী লোককে ইহার 
ইহার জল পধ্যস্ত স্পর্শ করিতে দেয় না। যে সকল মগেরা এখানে বাদ 
করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মত্শ্ত বাবসায়ী"।, স্থানীয় মগ-জেলের! 
এখানে নদী বা নিকটবন্তী দমুদ্রে পঞ্চমী হইতে এস্টাদনী তিথি পর্য্যন্ত 
মতস্ত ধরিয়। থাকে, অপর সময় এ ব্যবসা বন্ধ রাখে, কারণ এই নির্দি 

সন্র বাতীত অপর সমস্ব এখানে কোন মতস্ত জালে ধর! পড়ে ন1। 
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,  বৈগ্কনাথে যেরূপ একটা কর্্মনাশ! নামে নদী দেখিরাছেন,এখানে ও 
। সেইব্ধপ মৃতনদী নামে একটী নদী আছে, উহার কিন্বদন্তী ঠিক কর্ম 
নাশা নদীর উৎপত্তির ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ রাবণ টকলাস 
পর্ধত হইতে মহেশ্বরকে লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবার সময দেবগণের 
চক্রান্তে যে প্রত্রাব করিয়াছিলেন, সেই প্রত্রাবেই ইহার উৎপত্তি হই- 
য়াছে, এই নিমিত্ত ইহার “মৃতনদী” নাম হইয়াছে । এখানে বাজার, 
পুফরিনী, নদ, নদী ও মন্দির প্রতিষ্টিত স্থান, আরও বাগান নূহ যাহ! 
ক্ছি দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত স্থানই জনীদার শ্রীঘুক্ত প্রসন্ন- 
কুমার বায় মহাশয়ের এলাকাতুক্ত । এই স্থানের সন্পিকটেই উক্ত জম্ী- 
দার মহাশয়ের সেই পুর্বোল্লিখিত কাছারী বাটী অবস্থিত । বিদেশী হিন্দু 
যাত্রীরা অবাধে এই স্থানেই বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন । এই 
কাছারী বাটাতে তাহার যেসকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, যদিও 
আমাদের তথায় থাকিবার বা বিশ্রাম করিবার কোন বিশেষ আবশ্যক 
হয় নাই, তথাপি তাহাদের যত্তে মুগ্ধ হইয়া আমরা অল্পক্ষণ এখানে 
বিশ্রাম করিয়াছিলাম। বলাবাহুল্য, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের 
আচার-ব্যবহারে আমরা অতিশক্প সন্তষ্ট হইয়াছিলাম। এখানে এই 
সকল কর্মচারীর নিকট সন্ধান পাইলাম যে, এই জমিদারীর বাৎসরিক 
২৫০০২ হাজার টাক আয় আছে, তনাধ্যে ৭০০২ শত টাক! রাডকর 
দিতে হয়। এইূপে এখানকার দেবতা, মন্দির ও স্থানীয় বাগান, 
বাজার প্রভৃতিক্ শোভা দশন করিয়া পা্াকে গণামী দিয়া সন্তষ্টপৃর্ববক 
বথাসমযে স্টীমারযোগ্রে স্বজনগ্রণের নহিত মিলিত হুইবার জন্ত সীতা 
. কুপ্ডে রযাজাুঠিগার। 


াা০৯৬৬৪লা টি 








দার্জিলিং 
বা 


ভগবান হ্র্ভয়লিজ দর্শন যাত্রা 


দেবাদিদেব দুর্জয় নামক শিবপিঙ্গ দর্শনাভিলাব করিলে এবং সহ 
কলিকাত। হইতে যাত্রা করিতে হইলে যাত্ীদিগকে প্রথসে শিক়ালদহ 
ষ্টেশনে টেণে আরোহণপুর্ধক দামুক'দয়া-ঘাট নামক ষ্টেশনে অবতরৎ 
করিতে হয়, তথায় চীমারযোগে অকুরান্ত দ্ুরস্ত পঞ্মানদী পার হইতে 
পর, সারা নামক স্থানে আবার ভিন্ন লাইনে ট্রেণে উঠিরা, উতর-বঙ্ 
রেলওয়ের সীমান্ত ষ্টেশন “শিলিগুড়ি” যাইতে হয়। 

শিনি গুডি দাজ্জিপিং সহরের উপত্যকা-প্রদ্েশ। এই স্থান হইতে 
দার্জিলিং সহর পঞ্চাশ মাইল দুরে অবস্তিত। এই শিলিগুড় হইতে 
পুনরায় ডি, এচ, রেল পথে দাজ্জিলিং হিমালয় নামক যে রেল লাইন 
আছে, তথায় টেণে আরোহণ করিলে নিক্টিদ্রে দার্জিলিং নামক গ্রধান 
ষ্টেশনে পৌছিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঘে দিবস শিয়াণদহ)্‌ ছঁশনে টে 
আরোহণ করিবেন, ষগ্ঘপি মধ্যবর্ভী কোন স্থানে অবতরণ না করেন, 
সাহা হইলে তাহার পর দিবস স্বচ্ছন্দে অপরাহৃকালে দার্জিলিং ষ্টেশনে 


দার্জিলিং বা ভগবান ছুর্জ্জরলিঙ্গ দর্শন বাঁত্রা] ১১৭ 





উপস্থিত হইতে পা1রবেন। বলাবাহুল্য, এখানকার প্রসিদ্ধ দেবতা 
পদু্ি্লিগগের” নামানুসারে সহরটীর নাম দাঞঙ্জিলিং হইরাছে। 
দাজ্জিলিং সহরের মহাকাল নামক পাহাড়ের কিছু নিয়ভাগে ভগবান 
মহেশ্বর “দ্ুদ্জর লিঙ্গ” দূপে বিরাজমান থাকিরা ভক্তদিগকে দর্শনদানে 








জজ 


উদ্ধার করিতেছেন । 
দাঞ্জািলংগানী যাত্রাগণ ইচ্ছা করিলে রেলওঃয় কোম্পানীর নিয়দা- 
নুমারে শিলগুড জংশন স্টেশনে এখানকার শোভা দেখিবার জন্য এক 





দিখস বিশ্রান করিবার মধমণ পাইয়া থাকেন,পর দিবন সেই টিকিটে 
আবার দাজ্জ লং যাত্রা করিতে পারেন । শিপিগুড়ি স্টেশনের সান 
কটেহ চা- ক্ষর্ মাছে । এধানে আনাদের পরিচিত এক বন্ধু কারো 
পণক্ষে বাপ কারয়া থাকেন, সেই বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ এবং চা 
বাগানের আবাদ দেখিবার জন্যহ আামরা কয়েকজন সহ্বাএীতে পরা- 
মশ কাদা এ দবস তথায় আপস্থান করিতে মনস্থ করিলাম। এই 
ঠেশনের পপ হতে রেলপথের উভন্ন পার্খে ই চা-বাগান গু;লর আবাদ- 
ক্ষেত্র নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। 

এখানে ইউরোপীরদের তত্বাবধানে অনেকগুলি চায়ের আবাদক্ষেত্ 
আছে । অঙ্গপঙ্ধানে অবগত হইলাম, ১৮৫৩ থৃুষ্টাঝে এই স্থানে পথম 
চা-াগান অরন্ধ হর, কোম্পানী ইহাতে বিলক্ষণ লাভবান হওয়াতে 
জমে সুবিধামত ১৮৭৫ থুষ্টান্ম মধ্যে বহু দূর বিস্তৃতপূর্বক এক্ষণে 
এস্থানে ১২১টী চা-বাগানের ষ্টি করিয়াছেন । এই সকল চা.ক্ষেত্র 
অন্যান" ২৪০০ শত কুদণী কম্পু করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে 

তাহাদের মধ্যে ধীধকাংণ কুণাই নেপালী । 

হিমালয়ের পাহাড়তলিকে তেরাই বলে। ইহা জঙ্গলময় ও খাল- 

বিলে পরিপূর্ণ । স্থানীয় অধিধামীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, 
রঙ 
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বিদেখ বিশেষতঃ উষ্ত প্রধান দেশের লোক অল্প সময়ের জ% রা 

করিলেও এখানকার দোষনীর বাুপ্রহ “বে এক প্রকার জরাক্রান্ত হন। 

ঘিনি উক্ত হ্বর আক্রান্ত হইবেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাকে প্রাণের আশ 

পরিত্যাগ করিতে হয়। হ 

শিলিগুড়ি হইতে দাজ্জিলিঙ্গের পাদদেশ পর্যাস্ত এই প্রশস্ত পঞ্চাশ 

মাইল জঙ্গলাময় তেরাইএর মধে" রংপুরের অন্তর্তি *রংভাহ* নামক 

স্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৬২ খুষ্টান্দে প্রথমে সিংকোণার চাষ আরফ 

করিয়া এক্ষণে সেই চাষ বহু দূরব্যাপীবিস্তৃত করিয়াছেন । এই সফল 

তেরাইভূমির মধ্যে আবার স্থানে স্থানে মক্ষিকা বা মধু উৎপাদনের 

কারবার দেখিতে পাওয়া ষায়। চা এবং সিংকোণা-_- এই উভয় ক্ষেত্রই 

টবে হইতে দাজ্জিলিং যাত্রাকালীন পথিমধ্যে নয়নপথে পতিত হইতে 
থাকে । বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, সিংকোণার বাকল 
হইতে কুইনাইন প্রস্তত হয়__ভাক্রারগণ যে কুইনাইনের সাহায্যে অর 
বন্ধ করিয়! থাকেন। এক্ষণে ইংরাজী চিকিৎসা! শিক্ষার গুণে কি সহর 
কি পল্লীগ্রাম সকল স্থানেই প্র কুইনাইন পরিচিত হইয়াছে । 

হিমালয় পর্বতশ্রেণী পৃথিবীর মধ্যে সব্বোচ্চ, উহা ভ' চতবর্ষের 

উত্তর-সীমানায় অবস্থিত । সিচ্ধু নদ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ খ্যস্ত ৭৫০ 
ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০ শত ক্রোশ প্রস্থ । গঙ্গা গু সিষ্ু নদের নিক্সতল- 
ভূমি হইতে দক্ষিণ দ্রিকে পাহাড়তলী আরল্ হইয়াছে, ইহার উত্তর* 
সীমানা তিববতদদেশের অধিত্যকা ভূমি_-সমুদ্র হইতে এই স্থান প্রায় 
দেড় ক্রোশ উচ্চ | এই সকল ঘমভূমি হইতে উপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে দূরবর্তী পর্বতশ্রেণী সাদা মেঘমালা বলিয়া)ভ্রম হয়, বস্ততঃ 
পর্বত গুলিই মেঘের ন্যায় দেখায়, কিন্বা পাহাড়ের চুড়াস্থিত প্রকৃত 
মেঘমালাই দূর হইতে দৃষ্ট হয়, অনেক সমর উহা! স্থির করা কঠিন। 


দার্জিলিং বা ভগবান ছু (লিঙ্গ দর্শন যাত্রা ১১৯ 








ৃ সমভূমি হইতে যত এই স্থানের [নকটে বাওয়া যায়, বুক্ষতলায় আচ্ছা- 
| ।দত নিয়তর পৰ্বতগুলি ততই যেন বড় দেখায়, কিন্তু এই স্থান হইতে 
গশ্চাদবন্ী উচ্চতর পর্বতমালা দৃষ্টির বাহির হুইয় যায়। 
হিমালয়ের পার্ধতামালার পাদদেশে দশ ক্রোশ প্রস্থ সমতৃমি 
আছে এত সকল সমভূমিকেই তেরাই বলে, তেরাইএক বিস্তীর্ণ 
মমতলক্ষেত্র বিদ্ধ্যগিরি পর্যান্ত বিস্তৃত । ইহার মধ্যে তিনটা প্রধান 
খণ্ড আছে, যথা__পশ্চিমে সিন্ধুনদ পরিসর ও এক বৃহৎ মরুভূমি, মধ্য- 
স্থলে ও পূর্বে গ্গাদেবার অববাহিকা এবং উত্তর পূর্বের ব্রহ্মপুত্র নদের 
অববাহিকা। মালব নামক মালভূমি গল্প নদীর বদ্বীপ “ডেলট' |» 
বলাবাহুল্য, এই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযুক্ত বহীপ এই কল সমহল- 
ক্ষেত্রের অন্তর্গত । 
পকতে চু'য়াউরা সব্বদা উল আসাতে এ সকল তেরাইভূমি সর্বদা! 
ভিজা থাকে, তাহাতে হুর্ষে/র কিরণ পড়াতে অত্যন্ত ঘন জঙ্গলের স্থ্টি 
হইয়াছে । এই সমস্ত তেরাইভূ ম অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এখং বন্ধ জন্ততে 
পরিপূর্ণ । তেরাইভূমমির পরহ ২০৭ হস্ত উচ্চ এক পব্বতশ্রেণী আছে, 
উক্ত স্থান শালবনে পরিপূর্ণ। তাহার পরই মধ্যে মধ্যে জলসিক্ত উপ- 
ত্যকা-ভূমি। এই উপতাকা-ভূমি “দন” নামে খ্যাত, দূন প্রক্কৃত 
পর্বতের পাদদেশ পথান্ত খিশ্বীত। এখানে বিস্তর ধানের চাষ, আবার 
স্থানে স্কানে চা বাগানও আছে । ও 
উপরোক্ত বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে যে সমস্ত লোক বাঁস করেন, তাহা- 
দের আকৃতি কৃষ্ণবণ সাওতালদিগের হ্যায়। উহারা “কোল বা মুড” 
নামে প্রসিদ্ধঞ আপন বুদ্ধিবণে ইহার উত্তম উত্তম গৃহ সকল নির্মাণ 
করিয়া তাহাঞ্চে বসবাঁম করিয়া! থাকেন, তন্মধ্যে ধনী ব্যক্তিরা নানা 
প্রকার বর্ণের অলঙ্কারে ভূষিত হুইস্া আপন আপন ধনবলের পরিচয় 


চর 
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দিয়া থাকেন, এবং স্থু/বধাবোধে সময় মত আপন যোগাতা ও সৌদ 
দেখাহঠের ক্রট করেন না। €কাল বামুণ্ডা জাতিরা অন্তরের অঠিং 
গঙ্গাদেখীকে ভক্তিমহকারে পুজা করিয়া খাকেন, এতাস্তন্ন সপাং 
অনন্তদেণের ও পুজাচ্চনা করেন । হারা ভূত বা ৫্রেতঘোনাকে অহা 
ভয় কগ্রিয়' থাকেন, তাহাদের প্রাতঠিত সেই উচ্চ পুজাপাদ [গরম দর 
যাহা গঙ্গোভরবাপধার মানার নাম খ্যাত; যে মালারট তাবু 
হইতে প্রায় দেড ক্লোন উচ্চে অবগ্িত, যাহার অশ্গান্তরে পাতহপাতন 
করুণাময়ী গঙলাদেবার পাওন্র মুভি প্রাতটিত আছে । যে মুজি দশ 
করিলে পাবাণ প্র'নগ ভর্ির উদয় হর, এ গঙ্গাদেবীর মৃ্ি দর্শন 
করিতে অবতেলা ক'রবেন না। পাঠকবশের গ্রীতির নিমিত্ত সেই উচ্চ 
গিরাস্থত পতিত্র গঙ্গা যন্দিরের এলটী উত্তর প্রদন্ত হইল। 
দিনীপ পুর ভাগাবান্‌ ভগীগগণের সবে তুষ্ট হইয়া যে গঙ্গাদেনী 
সগর বংশপধরদিগকে উদ্ধার শবূবার মানসে প্রথমে এন উচ্চ হিমা- 
লঘের অভ্যন্তরে এক চিজ্তিঠ গোমুখ হইতে কলকলরবে শ্রো হম্বিনী 
হইরা ভারছের সমতল/ক্ষতত্র অবশহীর্ণ হইয়াছেন, ধিনি প্রথামে হরি- 
দ্বারের উভর হীরবন্তী নগর সমূহের মধা ভেদ করিগ্া ৭৮০ মাইল প 
অতিক্রনপুন্দক (প্রসারিত হতরা সাগরনঙজমে মিলিতা হতহ।ছেন। 
কথিত আছে, সেই প্শপ্ পগের উভয় তীরস্ত ভূমিই পুণ্য চার্থ। 
সাগর-সঙ্গন বং কপিলাশুম-__সাংখ্যাচার্যা : কপিলদেব 
সাগরতীরে তপন্তার্থ যারা করিবার পুন্রে এই স্থানে অর্থাৎ বামনস্থলী 
হইতে গ্রার অদ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ-পুর্বে ০ জঙ্গলাকৃতি বটবন আছে, 
তথায় তিনি সাংখ্যতত্ব গ্রচার করেন। ভগবান্‌ কপিলদেবের কিছু 
বিবরণ এই গানে দেওয়া আবশ্াক। ব্রঙ্গার মুখ হইতে স্থষ্ট “কর্দম 
খঁষ” প্রজাপতির নিকট প্রজা! স্থষ্টি করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি 











দর্জি লিং বা ভাবান দুর্জমলিঙ্গ দরশন যাঁজ ১২১ 





র্বভীতীরে ৭ এরি মর এক স্থানে বসিক্া বিজুর স্তব করিতে আরম্ত 
করিলেন । ভগবান শিষু ভাঙার স্তবে ঠষ্ট হইয়া খবিকে বর প্রার্থন। 





করিতে আদেশ করিলে, তিনি তাহাকে স্বায় পুত্রন্নপে অবতীর্ণ হইয়া 
জাবদগকে দাংধাতন্্ জ্ঞানোপদেশ পিবার পার্থনা করিলেন, তৎ- 
অবণে নযুস্উিত হাস্তে বলিলেন, “বঙ্স। আমি মন্তর কন্তার গভে পুত্র 
রূপে অবভার্ণ হহয়। তোমার আশা পুর্ণ করিব ৮ আইপপ মাশ্বাস- 
পরদানপু ক প্রস্থান কারবাপ কালে [ভান তাহাকে আরও বলিলেন 
ম মহরি মনু খাত ভাঙার কথাকে তোমার করে সমর্পণ করিবার 
$ এই আশুমে উপস্থিত হহবেন। 

এধিকে বখানময়ে ত্রদ্ধার বাহু-সহঙ্র হইতে স্ষ্ট যেমন, তিনি 
দেবছুতি নামক ঘুণঠী কন্টাকে সঙ্গে আনিয়া কদ্দমাশ্রমে উপাস্থত 
হইয়া! তাহার স্নেহের পুন্তাল দেবহাতিকে কর্দমের করে সমর্পণ করি- 
লেন। কর্দম এহ নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরার রূপে মুগ্ধ হহরা যোগস্থষ্ট 
বিমানে অবস্থানপৃব্বক উভরে মনের স্থখে অসস্থান করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে তাহাদের অবস্থানকালে বহুকালাবধি রাঁত-ক্রীড়ার পর সুন্দরী 
দেবছুতির গর্ভে কতকঞ্চলি কণ্ঠ জান্মিল, তদ্দশনে কদম দেবহুতিকে 
পরিত্যাগ করিয়া পুনব্বার তপস্তা করিবার স্থরসঙ্কল্ন করিলেন । তখন 
দেরতি খষির মনোভাব অবগত হইয়া বিনীতভাবে তাহার নিকউ 
নিবেদন কাঁিলেন, “স্বামন্! এতকাল আমি আপনার সহিত কেবল 
সবরত-ক্ প্রত থাকা কোনরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই নাই, 
অ্্র্ব দাসার প্রাতি সদয় শুইয়া কিছু জ্ঞানদান করিয়া তপস্তায় গমন 
করুন।” দেবঙ্রতির কাতর প্রার্থনার কদ্দমের ভগবান বিষুতর আগান 
বাক্য স্বৃতিপগে উদয় হইল, তখন তিনি দেবছুতিকে মধুর বচনে কি- 
লেন পপ্রিয়ে | ছুঃখিত হইও না, এইবার সহবাসে জ্ঞানকূপী বিষ্ণু স্বয়ং 
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তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, আমার বরপ্রভাবে তুমি তাহার 
দ্বারা জ্ঞানোপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হইবে ।” খধিবর এইরূ 
দেবহুতিকে আশ্বাস প্রদ্ধান করিয়! সান্তবনাপুর্ব্বক তপস্তায় রত হইলেন 
কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, পরব্রহ্ম “বিষুণ” পূর্ব সত্যপাল, 
এবং জীবদিগকে সাংখা জ্ঞানোপদেশ দিবার কারণ যথাসম্য় সাংখ্যা 
চাধ্য কপিলর্ূপে দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। 

খধির বরপ্রভাবে কপিল ধরায় অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমে গর্ভধারণ 
দেবহুতিকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দির, সাংখ্য মত গ্রচার করিবার জা 
লাষে দেশবিদেশ পর্যাটন করিতে লাগিলেন । সাগরতীরবন্ভী (ভা 
রথ-সাগরসঙ্গম ) স্থানেই পুর্ববোক্ত বামনস্থলীর নিকটবনত্তী বট জঙ্গলে; 
এক স্থানে কপিলদেবের একটা নিদিষ্ট উপদেশাশ্রম ছিল। কথিং 
আছে, এই আশ্রম স্থানেই তাহার শাপে সগরবংশ ভক্মীভূত হয়, শে 
পরম বৈষ্ণব দিলীপ রাজপুত্র “ভগীরথ* মহেশ্বরের উপদেশ মত স্ব 
হইতে গঞ্গাদেবীকে স্তবে তুষ্টসহকারে এই পুণ্যাশ্রমে আনয়ন করিয় 
তাহার পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপিও ভক্ত 
গণ মুক্তি কামন। করিয়া সাগরসঙ্গমে শান করিয়া থাকেন। 

এই গঙ্গোত্তরিণী মন্দিরের আরও উদ্ধে যথায় একটী 'দরনিহার, 
মণ্ডিত স্থান আছে, সেই স্থানের নিষ্স্থ পথে বরফের ওহ হক 
গঙ্গাদেবী-ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন। ভারত পাঠে জানা যায় 
সমুদ্র হইতে এই গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি স্থান অন্যান ৭২০০ হান্দ উর্ধে 
কিন্তু হরিদ্বার হইতে ৬৮৪ হস্ত উচ্চ, আবার ঝুারাণসীতে ২৩২ হা 
উচ্চে অবস্থান করিতেছেন । সে যাহা হউক, এক্ষণে-“শলি গুড়ি হইখ্চে 
যেব্ধপে দার্জিলিং সহরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পাঠক সমাজে সেই 
সমস্ত স্থানের কিছু পরিচয় দিব। 
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শিলিগুড়ি ষ্টেশনের উপারভাগে এক স্থানে সাহেবদিগের খান! 
থাইবার ভ্ন্ত একটা হোটেল আছে । সাহেব বিবিগণ এবং সাহেব- 
বেশধারী অনেক বাবু ভায়ারা তথায় বিশ্রাম সুখ অন্তভব করিয়া 
থাঁকেন, 'কন্ধ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু যাত্রীদিগের জন্য ষ্টেশন হইতে পল্লীক্ 
মধাভাগ পর্যান্ত পাতি পাতি অনুসন্ধান করিয়াও একটা বিশ্রামাগার 
প্রাপ্ত না তইরা অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। কারণ ইংরাজ 
ও বাঙালী উভয় শ্রেণীর পোকই রেল কোম্পানীর যাত্রী, কিন্তু অধি- 
কাংশ স্তানেই হিন্দু তারতবাসীদিগকে বিশ্রামাগার অভাবে এবং বিবিধ 
1 কষ্টভোগ সহ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে ধাহা হউক, 
শিলিগুডিতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম স্থান অভাবে আমরা মহা বিপদৃ- 
গ্রস্ত হইলাম। 

এই ষ্টেশনের পাদদেশে *মহাননা” নামে এক আ্োতগামী নদী 
দেখিতে পাইয়া, তথায় গমন করিহঃ প্রথমে ইহা?ত অবগাহন করিয়! 
তৃপ্থিলাভপৃন্মক পৃর্র্ব পরিচিত বন্ধুর সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
এই নদীদেহের অধিকাংশ স্থানই বালুকাপূর্ণ, ইহার এক পার্খব দিয়! 
গয়াশীর্ষ ফল্তনদীর সায় স্বচ্ছ সলিলরাশি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হই- 
তেছে। মহানন্দার উপরিভাগে একটা প্রশস্ত ৭০০ ফিট দৈর্ঘ্য সেতু 
আছে এ সেতুর উপর দিয়া ট্রেণের গভিবিধি হয়। বহু সন্ধানের পর 
পর্ব পরিটিত বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী লাহড়ী মহাশয়ের বাসাস্ন 
উপঞ্িত হইলাম সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সাক্ষাৎলাভ হইল 
রন? কারণ জলপইগুড়ির মেলা উপলক্ষে সে দিবস তিনি ভগবান 
জলপাইশ্বরের দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন; উক্ত বাসায় তাহার 
অধীনস্থ লোক সকল আমাদের পরিচয় পাইয়া, অত্যন্ত যত্রপহকারে 
সেটিনর্কার এত তথায় বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 

রর 1 
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তাহাদের যত্রে আমরা সকপে দুগ্ধ হইয়াছিলাম। বলাবাভলা, যন্থাখি 
সেদিন এখানে না আসিতাম, তাহা হইলে বিশ্রাম স্ানাভ'বে আমা, 
দের কষ্টের সীমা থাকত না। এখানকার জেলখানা, পু লসকোট 
প্রভৃতি এবং -করাণী বাবুরদিগের যে সগল ঘর বাড়া দেখতে পাহিপাম, 
এ সমপ্তহ করুগেট টানের চালবুও ॥ পল্লার “বো স্থ'নে স্থান প্রকাণ্ড 
ইদ্দারা (কূপ) আছে, স্থানীস্ অধিবাসীরা উ সকল কুতণর জল পান 
করিয়া ভৃগ্তলাভ করেন। কম্মোপলক্ষে অনেক বাঙ্গান) বাবু এখানে 
ভবস্থান কারা তহেন। এইন্ধপে শিলিগুড নর ভব চা বাগানের 
সৌন্দযা দোথরা পর দিন যথাসমগে ষ্টেশনে উপান্থত হতনা টিন 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম । 

শিলিগাডর (ডি, এচ, রেল কোম্পানীর গাড়ীগু'ল হ, বি, এস, 
রেল কোম্পানার গাড়ী অপেক্ষা সাইজে অনেক ছোট । বাঁসবার 
বেঞ্চ গুলি গাড়ীর কিপ্িৎ উদ্ধে অবস্থিত । গ্রত্্যেক গাডাগ্ত'লতে ছুইটা 
করিয়া কাদরা মাছে, ই সকল কামরাগুলিতে ছুইথানি করিয়া বেঞ্চ 
আছে, রেলক্তপক্ষের আদেশান্থুনারে আটজন" মারোহী ইহাতে বসিয়া 
থাকেন, কিন্ত পুণযাত্রী অর্থাৎ আটজন আরোহী স্বস্বস্থান তু 'ধকার 
করিলে সকলনুক অত্যন্ত কষ্টরন্গোগ করিতে হয় । এখান ই* ৩ গমন- 
কালীন রেল পথের উভয় পারঙ্বেহই চা-ক্ষেত্রের শোভা দেখিতে পা্ক্সা 
সায়। এইনূপে এখানকার চা-বাগানের শোভা দদখিঠে দেখিতে 
শুকণা নামক ষ্টশন অতিক্রম কদিলাম, এখানে রেল লাইনটা ষেন 
বক্ভাব ধারণ করিয়া ক্রমে পব্বতোপরি গ্রলারিতু হতয়াছে। চিত 
পথের উচ্চতক্রম অধিক উচ্চ হইলেও ট্রেণখানি উপ উিঠিবার সথয় 
কোনক্প কঈ গন্ুভব হয় না, কিন্ধু লাইনের পশ্চাডাগে হষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেই ট্ণখান কত উদ্ধে উঠিয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পৃ[ওয়া 
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যায়। এঠ শুকণ; নানক স্টেশন অতিকন করিবার পরই দেই বাত্রী- 
গুণ ট্ণধানি যেন সাবের প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখাইখার জন্য নির্ভয়ে 


নিবিড় নিজ্জন বন *বাপথ ভেদ করিয়া পব্বতগান্ে ঘুরিতে ঘুরিতে যে 


লাষ্তর স্লাপিত মাছে, ভাঙার উপর পিয়া ক্রমশঃ উদ্ধে উঠিতে থাকে । 
এই ঘুরসিউ থের কোন কোন স্থানের দৃশ্ঠ অবলোকন করিলে প্রাণে 
আতঙগ্ক উপস্থিত হয়; কারণ লাইনের অনেক স্থানে পাহাড়ের পার্শ 
দশগুলি এরূপ অবস্থায় ঝুঁকি আছে যে, দূর হইতে দেখিলে মনে 
হ8-টেণখানি ই স্তান অতিক্রম করিবার সময় নিশ্চয় উহাতে আঘাত 
পা/গবে, এবং চলপ্ত টেণখাশি চুর্ণবিচুণ হইয়া যাইবে, পরক্ষণেই দেখি- 
বেন, টেেণথানি শর ভয়াবহ স্থান অনায়াসে পার হইয়া একপ সঙ্কটাপন্ন 


গিরিগহ্বরের পার্শদেশ দরিয়া! অতিক্রম করিতে থাকিবে, যদি দৈবাৎ 


কোনক্রমে তথায় গাডীখানি রেলত্রষ্ট হয়, তাহা হইল নিশ্চয়ই সেই 
অহলস্পর্শী গহ্বরে পঠিত হইয়া ট্ণেসহ যাবতীর বাত্রীদিগকে জাবন 
বিসচ্জন করত হইবে_সন্দেহ নাই। এই সকল ভরাবহ সঙ্কটাপন্ন 
স্থান স্ব .ক্ষ দেখিয়া অতিক্রম করিবার সময় কাহার না প্রাণে আতঙ্ক 
উপস্থিত হর ? কিন্তু করুণাময় ভগবান ছুজ্জয়ণিশের অপার কৃপায় এবং 
রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারদিগের বিদ্যা 'ও বৃদ্ধির কৌশলে, এ 
সমস্ত ভয়াবহ স্কান চক্ষে পলকে নিব্বিদ্ধে আতক্রমপূব্বক অদজ্ অসস্ত 
পশ্রবন প্লাখ্দুত স্থান পার হইয়াই, যাত্রীদিগের আনন্দ উৎপাদনের 
নিশিন্ত টু মধ্যে জগদিখ্যাত পাগলাঝোরা নামক ঝরণার নিকট 
গিযপ্দমন করিতে লাগিল। এই পাগলাঝোরার ভীমকাস্ত অভভূত কী 
পথিবামাত্র ইন্তাতর পাগলাঝোরা নাম সার্থক বিবেচনা করিতে হখ, 
কারণ তাহার /সাই প্রচণ্ড পাগলামী গতি দ্শন মাত্র ভয়ে হৃদ্ক্ম্প 
২ইতে থান৪। ১ই দৃশ্ত ধিনি একবার দেখিয়াছেন, ইহজন্মে তানি তাহা 


১২৩ তীর্থ-ভ্রনণ-কাহিনী 


কখনও ভুলতে পারিবেন না । এ দেশে পাহাড়ীরা ঝরণ।কে ঝোরা 
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে | 

পাগলাঝোরার পরবর্তী স্থান হইতে রেল লাইনটা অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ বলিয়! মনে হইতে লাগিল, অধিকন্তু এই সকল গানের দুশুঃ 
মনোমুগ্ধকর ; কেন না--এই পথ একবার পন্দত গাত্রস্ত জকা-াকা 
হইয়া কথন বামে. কথন দক্ষিণে গোলাকতির সায় প্রসারিত হইয়াছে, 
অর্থাৎ এই মাত্র যে স্থান অতি নিন বলিয়া মনে হইল, মুহুর্ত মধ্যে, 
গতিশীল "টুণের উপর হইতে সেই স্কান কত উচ্চ অন্রমান হইতে 
থাকিবে; ইহার প্রধান কারণ এই. যেপথ দিয়া একবার চলি 
আমিলাম, পরক্ষণেই ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই পথের পার্থ উন্নত 
পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঠিক যেন নাগরদোলায় আরোহণ- 
পূর্বক দোল থাইতেছি ; পূর্বে বোদ্বে যাইবার কালীন এইরূপ অবস্থায় 
পতিত হইয়াছিলাম। সহর মধ্যে এখানে বোধ হয়. সকলেই উপরে 
উঠিবার লৌহ নির্মিত গোলাকার সিড়ীর অবয়ব দেখিয়া থাকিবেন, 
এই স্থানের রেল পথটা ঠিক সেইরূপভাবে. ক্রমে উচ্চে উঠিয়াছে। 
সে যাহ! হউক, এই ছ্রারোহণীয় নতোননত পথের সন্নিকটে আবার 
রেলওয়ে কোম্পানীর “ওয়ার্কসপ্” প্রতিষ্ঠিত হয়াছে_-শি অদ্ভূত 
কৌশলে এখানে গাড়ীগুলি প্রস্তুত হইরা লাইনের উপরে আসে, ও 
তভাবিলে বিন্ময়াবিষ্ট হইতে হয় । বলাবাহুল্য, এই স্থানে টে 
মন্দগতিতে গমন করিয়া থাকে । 

শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং পর্যস্ত পথিমধ্যে স্থপ্টিকর্ভার টি 
অদ্ভুত স্ৃষ্টিলীল! স্বচক্ষে দেখিলাম, উহ্বাতেই: অর্থ ব্যয়, সার্থক বিবেচনশ 
করিলাম! এই পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম তির »সময় প্রধান 
প্রধান ষ্টেশনে লাহেবরিগের বিশ্রামের জন্য কত স্থননে বত প্রকার 

ং 





দেখিতে 
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হোটেলও দেখিতে পাইলাম । এইরূপে ষ্টেশনে পর ষ্টেশন অতিক্রম 
করিয়া যখন পটুং” নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তখন পার্বতীয় 
বৃক্ষবতাদি এবং পার্বত্য উপত্যকার অপুর্ব সৌন্দধ্য কুস্থুমরাশিতে 
গর্রিশোভিত, আরও স্বভাবের কত প্রকার মনোমুগ্ধকর দৃহা নয়ন- 
গোচর-কাঁরতে করিতে « ঘুম” নামক ষ্রেশনে উপস্থিত হইলাম । বাহার! 
সিঞ্চলের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য দর্শন করিতে ইচ্ছা! করিবেন, তাহা- 
দিগকে এই স্থান হইতে সিঞ্চলে যাইতে হইবে। ঘুম নামক ষ্টেশনটা 
সমতলভূমি অপেক্ষা 9৪৭ ফিট উচ্চ, আবার এই স্থানের দৃশ্ত-_ 
ঠিক যেন সমতল পথটা মেঘমালা ভেদ করিয়া স্বর্গোপরে বসিয়া রহি- 
স্াছে। দার্জিালং সহরটা ইহার ৩০০ ফিট নিক ভাগে অবস্থিত, এই 
স্থান হইতে শীতের গ্রকোপ অত্যন্ত অধিক সহ করিতে হয়; স্থতরাং 
দার্জিলিং যাত্রা করিবার পুর্বে রীতিমত শীত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়! লইবেন । 
/. শীত খতুঁতে এই অত্যুচ্চ স্থানের বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য, হাত পা 
যেন অপার হইয়া যায়। ঘুম স্টেশনের পরই জগদিখ্যাত দার্জিলিং 
ঠেশন গর্বভরে নূতন যাত্রীদিগকে আপন শোভা দেখাই বার জন্ত মস্তক 
উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই ষ্টেশনটীর শিল্পনৈপুণ্য 
এমান মনোমুগ্ধকর যে, দুর হইতে ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যেন 
একথানি স্থশোভিত চিজ টাঙ্গান রহিয়াছে বলিরা ভ্রম হয়। এই সকল 
পথের উভয় পার্খের প্রাকৃতিক শোভা দৃষ্ট হইলে, পথাশ্রমের কষ্ট এবং 
অর্থ ব্যয় সার্থক হইল বলিয়া মনে হইতে থাকিবে,তাই আবার বলি,দেশ 
ফরদেশ পধাটন না করিলে, এবং স্থষ্টি কর্তার স্ষ্টি লীলা সকল স্বচক্ষে 
দর্শন ন1 করিল, কেহ কখন জ্ঞানী বা কম্মবীর হইতে পারেন না। 
(পাঠকবর্গে / [” নিমিস্ত দাঙ্জিলিং ষ্টেশনের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 
াপহরটা অতি উচ্চে অবস্থিত, এমন কিযে উচ্চ স্থানে 
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এমনি লাশ পিশািশিট 


মেঘের উৎপাত্ত ও স্থিতি, সেহ অত্যচ্চ 'অগমা মেঘ প্রদেশে কি অত 
কৌশলে উচ্চ পাহাড় সকলকে সমতল করাইয়া সহী প্রাতঠিত হই- 
য়াছে, সোখধষয় একবার চিন্তা করিলে আম্মহারা হইতে হয়। এই 
সহরর উত্তর সীমানা [সিকিম রাজা, দক্ষিণে পুয়া, পুণ্রে ভুটান অর্ধ 
পশ্চিমে স্বাধীন নেপাল রাজা খিগ্মান। নিত ২ 
হিমালয়ের সিকিমাগ পরশ্রেণার মধ্যস্তণে দাজ্জিপিং সপ্টা অবস্থিত 
বনিলেও ভাতুক্তি হয় না। এহ স্থানটা তত প্রশস্ত না হহণেও অপংখ্য 
অট্রালকায় পরিপূর্ণ, সৃতরাং ইহা বসতিপুর্ণ। এই অপুব্ব স:রটার 
সৌন্দশ্য দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। দাজ্জালং জেলার িক্রভুমিতে 
ধান্ঠ, পাহাড়ে গম, ভুট্টা, গোল আলু কড়া5শুটা, কপি পরভ়াত প্রচুর 
পরিমাণে উত্পন্ন হইয়া থাকে । পব্বতের যে অংশে সহরটা প্র-তষ্ঠিত 
হইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নয়। 
দাঞ্জিলিং বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র উপবিভাগ | এখাজে 
জলবাধুর অমোঘ স্বান্ত্যপগুণ পাকায় এক্ষণে ভারতবাসাপিগের নিকটতর 
পর্বত আবাল ভইয়াছে। বাঙ্গালার রাজ প্রতিনিধির গ্রীন্ম ধাতব রাজ- 
ধানী নিবন্ধনতেতু দাজ্দালং সহর্টী আরও এক জুবখ্যান্ত জনপন হ্ুই- 
স্বাছে। ৯৮২৮ খুষ্টান্দে সিকিম ও নেপাল রাজার মধ্য সামা , পরি- 
মাণ লহয়া বিবাদ উপপ্তিত হইলে, চতুর পিকিমপাত বিনা রক্তপাতে 
কাপ্যোদ্ধার কারবার জন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ইহার ম।গাংপার নিমিত্ত 
মধ্যস্থ স্বাকার করেন, তখন ব্রিটিশ গভণমেণ্ট কতিপয় বিশ্বস্ত ও বহু- 
দর্শা বিচক্ষণ উচ্চ পদস্থ প্রতিনিধির দ্বারা এ বিঝুদ সহজেই ঘিটাইক 
আপন মাহাত্স্য প্রকাশ করেন। এহরপে হংরাজেরা ভিব্বিবাদে সুস্থ 
শরীরে কিছুদন তথায় অবস্থান করিবার পর. এই স্থানেশ দ্যান্থ্যের পরি, 
চয় পাহরা, গ্রভ/)গননকালে তত্কালীন গভর্ণর জেনাপল লীর্দ বেটিক্ক 


খু 
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মহোদয় সমীপে দার্জিলিংএর স্বাস্থ্য গুণের বিষ যথাষথ বর্ণনা করেন, 
ততশ্রবণে তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দাঞ্জিলিং নামক পার্কত্য প্রদেশটা মৃল্য 
গ্রহণ অথবা অন্য স্থান বিনিময় কিম্বা কর-কার্ধা করিয়! সিকিমপতিকে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে অর্পণ করিতে অনুরোধ করেন। সিকিমপতি 
ইহাতে কুতজ্ঞতাস্বর্ূপ বিন! বাক্যবায়ে ন্ত্চিত্তে বাধধিক ৩০০০২ সহজ 
মুদ্রা কর-ধার্ধ্য ক্রিয়া,এই প্রদেশটী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে সমর্পণ করেন। 
এইবূপে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিক্ক মহোদয়ের আমলে ত্র স্বাস্থ্-প্রধ 
দাঞ্জিলিং নামক স্থানটা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধীনস্থ হয়। তৎপরে 
১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মেজর লয়েড মহোদয়ের উদ্যোগে এবং তাহার একাস্তিক 
পরিশ্রমে, এই ক্ষুদ্র স্বাস্থা প্রদ পাব্রত্য স্থানটীতে' ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি 
পর্বত সমভুমি করাইয়া সংঘুক্তপূর্বক বহু দুরব্যাপী বিস্তৃত হইয়া 
নিজ্জন জনপাদশূন্ পার্বত্য প্রদেশ, এক্ষণে স্বর্গের দ্বিতীয় নন্দনকানন- 
স্ব্ূপ শোভা পাইতেছে। 
যে দার্জিলিং ভারতবানী এবং বিদেশবাসীদিগের পর্বত আবাস, 
যে দাঞ্জিলিংএ অসুস্থ হইলে মানবগণ ভাক্তারদিগের উপদেশ মত 
স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া থাকেন, যে দার্জিলিং 
মহ্রকে ন্বর্পের নন্দনকাননের সহিত তুলন। কর! হয়, সেই দার্জিলিং 
সহরে যাইবার পুরে সুদক্ষ প্রবীণ ডাক্তারগণের উপদেশ বাক্যগুলি 
কর্তব্যবোধে পালন করিতে পারিলে, এবং সকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া 
থাকিলে নৃতন ধাত্রীগণের বিশেষ উপকার হয়। পরহিতৈষী সর্বজনপ্রিক্র 
সদক্ষ প্রবীণ ডাক্তার নীস্ক্ত্* সরকার মহাশয় সাধারণের হিতার্থে 
লন ১৩১৮ সালের ১১শ বর্ষের ৫ম সংগ্যা,পবস্থবা” নায়ী মাসিক পত্রিকান্ন 
অ্বন্থন্ রোগীদিগক্ষে দার্জিলিং বাইবার পুর্বে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান 
করিগাছেল, সংক্ষৈপে তাহার মর্ম এই স্থানে প্রকাশিত হইল ₹-_- 


4 নি 
রে 
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১। ভারতবাসীর৷ স্বেচ্ছাক্রমে দার্জিলিংএ বায়ু পরিবর্তনের জন্ 
গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রথমে তাহাদের জানা আবশ্যক, এখান. 
কার জলে এক প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উক্ত জল পান 
করিলেই উদরাময় হয়, অতএব তকোন নূতন যাত্রী তথায় উপস্থিত 
হইয়া! কর্তব্যবোধে পার্টার কৃত ফিণ্টারের জল ব্যবহার করিবেন? 
এইরূপ আবার অপরাহ্ন পাচটার পর এখানে কোন তরল পদার্থ পান 
না করিলেও উদরাময় নিবৃত্তি হইয়া থাকে । 

২। দার্জিলিংএ অবস্তানকালে ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত 
স্চারিত হয়, ইহার ফলে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া শরীরে বলাধান হয় 
্ছতরাং অতিব্রিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনরূপ অপকার করিতে 





পারে না। 
৩। সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পধ্যস্ত যাইতে যাইতে প্রায়ই 


যাত্রীদিগের নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে,নিদ্রা যাইবার সময় অনাবৃত গত 
থাক। কোনবূপেই উচিত নয়, কারণ ইহাতে শরীরে ঠাণ্ডা লাগি 
অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা । তিনধরিয়া নামক ষ্টেশন হইতেই শীত বং 
ব্যবহার কর! কর্তব্য । ধাহার শরীর সবল, তিনি সোনাদত শনের প 
হইতেই গরম বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, অর্থাৎ সাবধান হু. খন, কোনক্ষণ 
শরীরে যেন ঠাণ্ডা না লাগে । ইহার ফলে শরীর সুস্থ ও সবল হইবে 

৪1 অসুস্থ শরীর লইয়া ধাহারা দা।জ্জলিং পহরে বাছু পরিবর্তনে 
জন্ঠ যাত্রা করিবেন, সে সময়টা যগ্যপি শীতকাল হর, তাহা হই 
তাহারা পথিমধ্যে কিছুদিন “থরসান* স্ংশক স্থানে যেন অবস্থা 
করেন, কেন না একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জিলিং সহরে অ 
স্থান কন্সিলে কখনই এদেশবাসীর' অত ঠাণ্ডা সহা করিত্তে পারিবেন না 

৫। যে সকল শিশু রোগজীর্ণ ও অত্যন্ত ছর্বল, দাত্তর্লংএর হ 
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য়ুতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়, এমন কি অল্পদিনের মধ্যেই প্র 
[কল রুগ্ন শিশু হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া জনকজননীর আনন্দ বর্ধন 
£রিতে থাকে । বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দার্জিলিং সহরে অবস্থান করিলে 
নশ্চয়ই নষ্ট স্থাস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন । 

টা অর্দরভূমিতে যে সকল রোগ জন্মে, দার্জিলিং বাস করিলে 
সে সকল রোগেক্র আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু শীতকালে একটু আধটু 
দ্দি-কাসি হয় সত্য__সে সদ্দি প্রায়ই বুকে বসে না। 

৭। দার্জিলিং সহরে উপস্থিত হুইয়াই ঈষৎ উষ্ণজলে ভাল করিয়া 
ন্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়। এক বিষয়ে 
মতত সতর্ক থাকিবেন যে, এখানে বেড়াইবার সময় যেরূপ গরম বস্ত্র 
ব্যবহার করিবেন, সুক্ত স্থানে থাকিবার সময় উহা! অপেক্ষা মোট! বা 
গরম কাপড় ব্যবহার করিলে শরীর সবল ও সুস্থ থাকে । 

,৮1 পরিধেয় বন্ত্রাদি এবং শয্যা শুফ করিবার জন্য একটু বিশেষ 
খন লইতে পারিলে বর্ষার শৈত্য-স্বাস্থ্বোর কোনরূপ হানির সম্তাবন! 
থাকে না। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পধ্যস্ত এখানে মোটেই 
বৃষ্টি থাকে না, ধ সময় দাঞঙ্জিলিংএ সুর্য্োদয় দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়,এবং 
স্থনীল নভোমগুলে নক্ষত্র ও চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ 
এই সময়েই দার্িলিংএ অবস্থান অধিক স্বাস্থাপ্রদ । জুলাই হইতে 
সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত এখানে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ হুইয়া থাকে, এ সময় 
এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাঁল। মার্চ ও মে মাসে দাঞ্জিলিংএর জলবাম্ 
মাঝামাঝি, বাঙ্গালী বাবুর! 'ঞোহ এই সময় এখানে বেড়াইতে আসেন । 

৯1 সমতলবায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বাষু উত্তেজক--ন্থতরাং 
রোগীকে দার্জিলিং'পাঠাইবার পুর্ব্বে তাহার শারীরিক বল উপযুক্ত 
টাক্তা'র দ্বার*ভালরূপে পরীক্ষা করাইয়!, তাহার উপদেশ মত এখানে 
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নির্বিদ্নে আসিতে পারেন। যেরোগী অত্যন্ত বলহীন এবং ফাহার 


দেহ কঙ্কালসার, তাহাকে যেন কেহ কখন এই অত্যুচ্চ পর্ধতাবাসে না 
পাঠান ; কারণ এরূপ অবস্থায় রোগীকে তথায় পাঠাইলে কোনরূপ 
উপকারের পরিবর্তে বরং এরূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা যে, তথায় 
অবস্থানকালে অধিকতর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এমন কি স্বদেশে ফিরিয়া 
আপিলে হয় ত তাহার মৃত্য পর্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহার প্রধান কারণ 
পৰ্বতাবাসে যে উত্তেজন। জন্মে, রোগীর উহ সহ্থ করিবার ক্ষমতা থাক। 





একান্ত আবশ্তক । 

১০। ম্যালেরিয়ার গ্রাস হইতে এবং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের 
কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডাক্তারদিগের উপদেশ মত অনেকে 
এই দাজ্জিলিং সহরে কিছুদিনের নিমিত্ব অবস্থান করিতে গমন করেন, 
কিন্ত ধহাদের শরীরে ম্যালেরিরা বিষ একবার প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহারা এখানে আসিলে প্রথম প্রথম ছু-চারদিন জরতভোগ করিতে 
পারেন, তাহাতে ভয় পাইয়া পলাইয়া আপগিবেন না, সপ্তাহের পর” 
নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন। শ্বাস বা কাসংরাগে দার্জিলিং বাসে, 
কাহারও রোগের বৃদ্ধি হয়, আঁবার কাহারও বা রোগের *শ'. ৪ হয়, 
উহা! রোগীর ধাত বিশেষ জানিবেন। স্থলকায় ব্যক্তি -খমতঃ এই 
উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইতে পারেন, কিচ্ছ কিছুদিন ছা 
বাণ করিলেই উহা সা'রয়া বায়। 

১১। আমবাত বা বসন্ত রোগাক্রাস্তের পর বাষে কোন কারণে 
হদ্পিণ্ডের আকারগত দোষ লন্মিলে উকক্ন পার্বত্য প্রদেশে যাওয়! 
উচিত নহে? বৃদ্ধাবন্থায় পুরাতন গ্রহণী বা আমাশক্মাদি উদরাময়, 
যরুত প্লীহার অতি বৃদ্ধিতে পুরাতন কাস, ফুন্ফুসের যান্ত্রিক বিকারে, 
দাঞজ্জলিং বাস একেবারে নিষিদ্ধ। যে সকল রোগী জলবায়ু খরিবর্ভনের 

টং 


দার্জিলিং বা ভগবান ছুর্জয়লিঙ্গ দর্শন যাত্রা ১৩৩ 





হু দে ঝাল করিতে ইচ্ছ। করিবেন, তাহারা উপরোক্ত উপদেশ 
বাক্যগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন 1 

১২। সমতলক্ষেত্রে বান করিয়া1,_-অধিক পরিশ্রম বা জনতাঁবহুল 
হরে বাস করিয়া, শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য ঘটিলে, দার্জিলিংএ 
বাছু পরিবর্তন্‌ কর্তব্য বোধ করিবেন । দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের 
পর, দুর্বল অবস্থায় “ম্যালেরিয়া” বিষে শরীর দূষিত হইলে, শিশুদিগের 
শরীর পোষণের ব্যাঘাত ঘটিলে অথবা অধিক শ্ররেন্সাঘুক্ত কাশ-রোগ 
এবং ষক্মা-রোগের প্রথম অবস্থায় পর্বতবাসের মত ওুঁধধ ও পথ্য আর 
দ্বিতীয় নাই । বহুমূত্র রোগে পবর্বতবাস বড়ই উপকারী, কিন্তু শরীর 
বেশী দুর্বল হইতেছে, খন্ূপ অন্ধমাঁন করিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
প্রস্থান করিবেন । অন্ততঃ ভ্রমণ করিবার পামর্থ থাকা চাই, পাহাড়ে 
উঠিলে পাঁচ-সাতদিন তাহাদের প্রস্রাব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে ভয় করা! 
উচিত নর, কারণ ইহা এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা । 

১৩। পর্বতারোহণে হৃদপিণ্ডের শোণিতভ্রোত ভ্রতবেগে বহিতে 
থাকে, কি স্থস্থ কি অসুস্থ, এখানে অবস্থানকালে তাহাদের জঠরাগ্থি 
বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষুধা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, আবার কাহারও 
বাদিনকতক পরেই কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, মাংসপেণী সমূহ এত দূর দৃঢ় হয় যে, 
লোকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বোধ করেন না। 

১৪ ন্বদেশে নিদ্রাদেবীর সহিত ধাহার প্রণয় নাই, এখানে 
উপস্থিত হইলে নিদ্রাদেনী সাহার সহচরী হইয়া পড়েন । বাঙাল! 
দেশে বায়ুর উত্তাপ ও মানসিক উদ্বেগে নিদ্রার প্রায়ই ব্যাঘাত হয়, 
কিন্তু দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে নিশ্চয়ই বিপুল 
আনন্দ জন্মে, এবং শৈত্য সেবন জন্য মস্তিষ্ক শীতল হয়, এই উভয় 


রে 
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কারণে এখানে ঘুমের দেখা পাওয়া যায়। অনেকের আবার এমন 
নিদ্রাকর স্থানে আসিলেও ভালরূপ নিদ্রা হয় না, কিস্তমে কষ্ট বে 
দিন থাকে না ।» 

দার্জিলিং ষ্টেশনে ট্রেণখানি উপস্থিত হইবামাত্র এখানে যে স্থাস্থা- 
নিবাস আছে, সেই স্থাস্থ্যনিবাদের জমাদার কতিপয় সঙ্গীলহ তীথ 
স্থানের পাগডাদিগের ন্যায় প্রত্যেক রেলগাড়ীর কামরাতে আসিয়া *স্তানি, 
টেরিয়মে” বাস করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে থাকে । যে সকল যাত্রী 
তাহাদের কথামত তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করেন, তাহার 
যত্বের সহিত উক্ত যাত্রীকে স্তানিটেরিয়মে লইয়া যায়। ষ্টেশনে? 
অনতিদুরে কিঞ্চিৎ নিয়ভাগে স্তানিটেরিয়ম নামক এই বিশ্রামাগারট 
অবস্থিত। এই অপরিচিত পার্বত্যদেশে বিদেশী যাত্রীগণ ইহাতে স্তুথ 
স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, আরও তথায় সহ্যাত্রীদিগের নিক' 
নানা বিষয় উপদেশ পাইয়া আপন কার্যযও সাধন করিতে পারেন 
অনুসন্ধানে জানিলাম, পত্রদ্ধার। পূর্ব হইতে এখানে থাকিবার জ' 
সংবাদ পাঠাইলে,ইহার অধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত যাত্রীর জন্য কামরা রিজা 
করিয়! রাখেন, তন্নিমিত্ত কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইতে রূ। ভার 
বাসীদিগের স্থবিধার জন্ত এবূপ একটা স্বাস্থানিবাস এখানে প্রতি 
হওয়ায়, বিদেশী যাত্রীদ্িগের যে কত উপকার ইয়াছে, উহ! লেখন' 
ছারা বল! অসাধ্য | এই স্তানিটেরিয়মে অবস্থানকালে যে উদ্দেশে ই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার পুর্ধ বৃত্থাস্ত অবগত হইলে তাহা সার্থক হ' 
জ্াছে বলিয়া বিবেচনা! করিবেন সন্দেহ নীই 3. 

এখানে ছুইটী স্থাস্থানিবাস প্রতিঠিত হইয়াছে । একটা ইংরা' 
দিগের__অপরটা ভারতবাসীদিগের ৷ ইংরাজেরা যেটাতে অবস্থ 
করেন, সেটার নাম “ইডেন স্তানিটেরিয়ম” । বেঙ্গল গভর্ণবেন্টা' বহু ্ 
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বায়সহকারে এবং দেশীয় রাজন্তবর্গের নিকট হইতে চাদ সংগ্রহপূর্ববক 
ইহাকে মনের মত নির্ীণ করিয়া স্বর্গতুল্য করিয়াছেন। যে স্তানি 
টেরিয়মটা দেশীয় রাঁজাদিগের সাহায্যে নিশ্দিত, কিন্তু সেই শ্তানি 
টেব্রিয়মে কোন তারতবাসীর প্রবেশ অধিকার নাই, কারণ সাধারণে 
ইহাতে প্রব্শ্র করিলে ইহার সম্মান থাকিবে না। স্থতরাং সাধারণ 
ভারতবাসীদিসসৈর নিমিত্ত প্রন্নপ একটী পৃথক লজ প্জুবিলী স্তানি- 
টেরিয়ম” নামে প্রতিঠিত হইয়াছে । ১৮৮৭ খৃষ্টাবে মে মাসে যখন 
ভারতেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব হয়, মেই সময় দেশীর 
রাজ্জন্যবর্থ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, তাহার চিরস্থায়ী একটা স্বৃতিচিন্ন 
রক্ষিত করিবার প্রস্তাব করিলে, কুচবিহারের মহারাজ স্বেচ্ছায় তাহার 
দার্জিলিংস্থিত ২৩ বিঘা জমি দান করিয়। উক্ত প্রস্তাবে সাহাধ্য করেন, 
তদ্দর্শনে রংপুরাধিপতি ও এই শুভ প্রস্তাব সম্পন্ন করিবার জন্য ১০০০০০২ 
টাকা ব্রিটিশ পভর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করেন । এইন্সপে এই সকল 
মহাত্মাদিগের অন্ুকম্পার় এবং স্থানীয় তৃত্তপূর্ব কমিসনার লাউইস 
সাহেবের উদ্যোগে ইহ! সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হইলে, উক্ত কমিসনার 
সাহেবের সন্মান রক্ষার্থে সকলে পরামর্শ করিয়া তাহারই নামানুসারে 
এই বিশ্ামাগারটী “লাউইস জুবিলি স্তানিটেরিয়ম নামে প্রপিদ্ধ করেন । 
ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন জাতি স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার 
উদ্দেশে, এখানে দৈনিক থরচ দিয়া অনায়াসে অবস্থান করিয়! থাকেন। 
তাহাদের স্থবিধার নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তিপুর্ব্বক ইহাকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন । এএকনী সাধারণ বিভাগ, অপরটা নিষ্ঠাবান হিন্দু 
বিভাগ-_-উভদ্ বিভাগই আবার সাধারণের খরচের সুবিধার জন্য তিনটী 
করিয়! শ্রেণী নির্দিষ্ট আছে, ধিনি যেরপ ক্ষমতানুসারে ব্যয় করিতে 
পারিবেন, তিনি সেইরূপ বিভাগে শ্বচ্ছুন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন। 


১৩১ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


প্রত্যেক বিভাগের দৈনিক ব্যয়ের একটা তালিকা নির্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ : 
গ্রাহককে ইহার প্রথম বিভাগে থাকিতে হইলে রোজ প্রতি ৪1০ টাকা, 
দ্বিতীয় বিভাগে ৩২ এবং তৃতীয় বিভাগে ১২ টাকা খরচ দিতে হয়। 
বলাবাহুল্য, এই সাধারণ বিভাগে সকল প্রকার খাগ্া-সামগ্রীর একাকার 
আছে, অর্থাৎ মদ মাংস প্রভৃতি ষাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ 
আহার করিয়! থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু বিভাগে কে বলই শুদ্ধাচার 
পরিলক্ষিত হয়। এ বিভাগের সুখন্দোবস্ত দেখিলে যেন চক্ষু জুড়াঁয়। 
ধন্য সেই মহাস্থাকে বাহার আদেশে এইরূপ শুদ্ধাচারের সুবন্দোবস্ত হই- 
স্বাছে। পুর্বে একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে এ স্থানে এপ শুদ্ধাচারে 
অবস্থান করিতে পাইব। এই নিষ্ঠাবান হিন্দু বিভাগে সকল বিষয়েই 
শুদ্ধাভাব, অথচ খরচও অল্প । ইহার প্রথম বিভাগে ৩। টাকা, দ্বিতীস্ব 
বিভাগ্রে ২২ এবং তৃতীয় বিভাগে সাধারণভাবে আহার করিলে প্রতি 
রোজ, প্রতি গ্রাহককে ১২ টাকা হিসাবে খরচ দিতে হয়। এইরূপ 
নিয়মে ধাহার যেরূপ ক্ষমত!, তিনি সেইক্ধপ বিতাগে থাকিতে পারেন । 
স্তানিটেরিয়মে থাকিতে হইলে ইহাঁর নিয়মান্ুসারে গ্রাহক ষে 
বিভাগে থাকিবেন, ত্বাহাকে সেই বিভাগের এক সপ্তাহের খরচ সশ্রিম 
জম দিতে হইবে । বলাবাহুল্য, এক সপ্তাহের টাকা অনি . জমা ন! 
দিলে কেহই লাম রেজিষ্টারী বা ইহার মধ্যে থাকিবার অধিকার পান | 
না। প্রথম সপ্তাহের টাক জমা দিয়া যদি কেহ অধিককাল থাকিবার”' 
ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে পর সপ্তাহের প্রথমেই আবার তাহাকে এক 
সপ্তাহের অগ্রিম টাক! জমা! দিতে হইব্রে, কিন্ত ষগ্ভপি তিনি ' এই 
দ্বিতীয় সপ্তাহে সমস্ত দিন না থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্তানি- 
টেরিয়মের নিয়মানুসারে সেই সপ্তাহের যে কয়দিন বাকি থাকিবে,-এঁ. 
কয়দিনের খরচের জম! টাকা ফেরৎ পাইবেন, কিন্তু প্রথম অপ্তাহের 
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টাকা জমা গিয়া! যগ্কপি কেহ প্রথম সপ্তাহেই উহ? বাকি থাকিতে 
ত্যাগ করেন, তাহা হইলে কোন টাকাই ফেরৎ পাইবেন নাঁ। 

ষাহাবা স্বাস্থ্যনিবাঁসে বাস করিতে ইচ্ছা না করিবেন, তাহার! 
্চ্ছন্দে পৃথক বাটা ভাড়া! করিয়া থাঁকিতে পারেন, কিন্বা স্থানে স্থানে 
যে সকল দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের পান্থনিবাদ আছে, তথায় নির্বিছে 
এত নিক্ষমের বণীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন। বলাবাছুলা, এই 
দকল পান্থনিবাসে দৈনিক সাধারণভাবে থাকিতে হইলেও ১২ টাকার 
কম খরচ পড়ে না, অথচ স্তানিটেরিয়মের ন্যায় এই সকল: স্কান এত 
নিরাপদও নহে; সুতরাং অনেকেই স্ুবিধাবোধে স্তানিটেরিয়মে বাস 
করিয়া থাকেন। স্তানিটেরিয়মের অধ্যক্ষ ইহার নিয়মানুসারে প্রতি 
বোজ প্রতি গ্রাহফের অভিযোগের বিষয় তত্বাবধান লইয়া! থাকেন। 

দার্জিলিংএ যে সকল পাকা গৃহ নিশ্দমিত আছে, তন্মধ্যে অধি- 
কাংশই এক প্রকার প্রস্তরের ইট, (সীমেন্ট ও চুন বালীর দ্বার] নির্মিত), 
কি একতল, কি দ্বিতল সকল গৃহের ছাদগুলি করুগেট টানের দ্বার! 
ঢালুভাবে নির্মিত। প্রন্তত্যক ঘরগুলি পল্লীগ্রামের ঘরের ন্যায় অল্প 
অল্প দূরে অবস্থিত। কলিকাত! বা পশ্চিমদেশীয় সহরের ন্যায় অস্টা- 
লিক গৃহ এখানে নাই, কারণ সহরটা পর্বতের স্টপর অবস্থিত বলিয়! 
যখন তখন ভূমিকম্প হইয়া থাকে, আরও সমতলভূমি এখানে প্রায় 
ছপ্রাপ্য। এই সকল পাহাড়ের স্থানগুলি উচ্চভাবে ক্রমশঃ হুশ অব- 
স্থায় অবস্থিত । এই নিমিত্ত ধিনি যে অনস্থায় যে স্থানে সুবিধা বিবেচন। 
করিয়াছেন, তিনি আপনু পচ্ছন্দান্্যায়ী সেইখানেই বাটা নির্মাণ করা- 
ইয়া আপন কান্তি স্থাপিত করিয়াছেন । এখানে ভাড়াটিয়া! বাটীর কোন 
অভাব নাই, কিন্তু ভাড়ার হার অত্যন্ত অধিক। 

দবার্জিলিংএ বৃষ্টিপতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত । আসাম ও কুচবিহার 
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বাতীত বাঙ্গালার অপর কোন দেশে এত অধিক বৃষ্টি হয় না। এখান, 
কার বুষ্টিপতনের গর পরিমাণ ১২০ ৯ঞ্চি । কোন কোন বৎসর আবাঃ 
১৫০ ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, এখানে 
এত বৃষ্টি হয় সতা, কিন্তু উহা ধরিয়া গেলেই পথ ঘাট অতি শীত্তই শুদ্ধ 
হইয়া যায়। সকল খতুতেই এখান কার বায়ু আর্র-_কিন্তু শীত ও বর্ষা 
খতুতে ইহার প্রকোপ কিছু অশিক হইয়া থাকে। রর সময় বৃষ্টির 
সহিত শিলা ও পতন হয়, স্থতরাং এ সকল শিলা হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্ত অনেকে শাশাঁর পরিবর্তে মোটা অভ্রের পাত, দরজ। ও জানালার 
ব্যাবহার করিয়া থ'কেন । দাজ্জিলিংএ পর্বত গাত্রের স্তরে স্তরে 
বিবিধাকারের সুন্দর স্থগঠিত সৌধমালা দর্শন করিলে আনন্দে অধীর 
হইতে হয়। 

এ সহর পরিভ্রমণকালে যেন স্বর্গের ন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয়, 
যদ্দিও কোন মানব স্বর্গ কিরূপ, স্বচক্ষে উহা দেখিতে পান না--তথাপি 
ভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ধাহারা স্বর্গে বাস করেন, তাহার! 
সকলেই সকল বিষয়ে স্ুখভোগ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত যেখানে 
অতি সুখভোগ হয়,সেই স্থানই স্বর্গের সহিত তুলনা করা যাই-ত পারে। 
স্বর্গরাজ্য শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভা, কনকদত,, দেবসতা, 
নন্দনকানন আরও অপ্দরা সুন্দরীদিগের নৃত্য, গীত ও বিবিধ প্রকার 
আশ্চর্য আশ্চর্ধা দ্রব্য-সামণ্রী আছে_-এইক্সপই শুনিতে পাওয়া যায়, 
কিন্ত স্বচক্ষে কোন কিছুই দর্শন হয় না। 

মহধি বিশ্বামিত্র মহারাজ ত্রিশস্কুরের' উপ সন্তষ্ঠ হইয়া তাহাকে 
সশরীরে প্র হ্বর্গবাসে পাঠাইতে মানস করিলে দেবতারা প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়া কন্টকস্বরূপ হুইয়! তাহার কার্স্যে বিপ্ন ঘটান, তদর্শনে ক্ষত্রিয় 
বীর বিশ্বামিত্র তপোবল প্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগে এক নূতন স্বর্ণের 
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টি করিয়া তপোবলের প্রভাব দেখাইয়া খিমার্মবাদীধিনকে স্তস্তিত 


রিয়াছিলেন । ও 

দার্জিলিং সহর-_যাহাকে পর স্বর্ণের সহিত তুলন। করা হইতেছে, 
তথায় ইংবাজদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলে যেন আবার এক নুতন 
বর্গের স্থষ্টি হইয়াছে--তাই এখানেও নানাবিধ মনোমুগ্ধকর উদ্যান, 
গত ও সুন্দর সুন্দর ব্ান্তাঁঘাট, রাজবাটী, অজজ্র পাঁকা ইমারত 
প্রভৃতিতে স্থসজ্জিত, অধিকস্ত এখানে অপ্দর! সুন্বরীদিগের পরিবর্তে 
ব্যাবরা-নাকি পটলচেরা ভুটানী ও লেপছ। যুবতী সুন্দরীদিগের কটাক্ষ- 
বাণে পতিত হইয়া আত্মহাঁর। হইতে হয়, ইহ! চাক্ষুস দেখিতে পাওর। 
বায়। তাহাদের সেই ইকৃরী-মিকৃরী মধুর সম্ভাষণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, 
দৃহুমন্দ হাস্তে প্রাণ পুলকিত হয়, সেই নিটোল অবয়বথানি দেখিলে 
নয়ন সার্থক হর। এই সকল কারণ থাকায় দার্জিলিং সহরকে স্বর্গের 
মহত তুলনা করা হইয়্াছে। 

দার্জিলিং সহরে গ্যাসের-আলো!, বৈছ্যতিক-আলো, কলের জল, 
ভাণ্তি, ঘোড়া, ঝিংরিস্কা!(( এক প্রকার ছোট বগী কিন্তু উহ! মানুষেই 
টানে) প্রভৃতির স্থানে স্থানে বিস্তর আড্ডা আছে, স্থবিধামত ধিনি যাহ! 
পচ্ছন্দ করিবেন, আবশ্তক মত তাহাই ভাড়া লইতে পারেন। সহর 
কলিকাতার সময় ভাড়াটিয়া পান্ধী গাড়ী এখানে নাই। দার্জিলিংএ 
কুচবিহারের এবং বদ্ধমানের রাজার বিস্তর জায়গা-জমী আছে । 

এ সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত দ্বেখিলে চক্ষু জুড়ায়। 
দাঞ্জিলিংএর যাবতীয় মুলা এরূপ সুন্দর প্রণালীতে “রণজিৎ” নামক 
মদে কি অদ্ভুত কৌশলে বাহির হইয়। যায়, উহ দেখিলে ইঞ্জিনীয়ার- 
দিগের বুদ্ধির প্রশংসা! না করিয়া থাকা যায় না। ছেঁশনের অনতিদৃতে 
প্রায় অর্ধ মাইল দুরে একটী অপুর্ব বাজার আছে ও উক্ত বাজারটী 


১৫০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


এখানকার মধ্যে একটী দ্রষ্টব্য স্থান, স্গারণ ইহ1 এত "পরিক্ষার ও পপ 
চ্ছন্ন এবং বিবিধ প্রকার দোকানগুলি এরূপভাবে সঙ্জীকৃত আছে ০ 
ইহার সৌন্দর্য্য দেখিলে কলিকাঁতার “মিউনিসিপাল মারকেট” হা 
মানে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু মূ 
কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিলাতী শাক-শজী যে কত প্রকা 
এ বাজারে দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই।, “সাধারণ ভা 
চাউল প্রতি মণ ১০২ টাকা, এখানে সম্ভার মধ্যে কেবল তেরাইভূ্ি 
বড় বড় কই মতস্ত, কমলা-নেবু ( শান্তলা) কড়াইশুটি ও কপি, গো' 
আলু বার মাসই পাওয়া যায়। 
প্রতি রবিবার এই সুন্দর বাজার মধ্যে একটী হাট বসে, সেইদি, 
তেরাইএর যাবতীয় চাষারা ভারে ভারে নানাবিধ ভ্রব্য-সামগ্রী লই 
আসিয়া এথানে কেনা-বেচ1 করিতে থাকে । এই নিমিত্ত উক্ত হাটে: 
দিন এই স্থান এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়া] অতিশয় মনোমুগ্ধকর হয় 
হাটবার ব্যতীত অপর দিন ইহার তত শোভা হয় না। পাহাড়ী 
ভুটিয়া, লেপচা, নেপালী, সিকিমী প্রভৃতি এন্সং ইংরাজদিগের খান 
সামারাই এই হাটের শোভ1 বুদ্ধি করিয়া থাকে । সহরের বতীয় 
অধিবাসীর। উক্ত হাটের দ্রিন সপ্তাহের জন্ত আবশ্যকীয় এখ্য সামগ্রী 
সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই বাজারের উচ্চ স্তরে প্রলিস-আফিস, 
দাতব্য-চিকিৎসালয়, পোরষ্টাফিস, টেপিগ্রাম আফিস প্রভৃতি প্রাতিঠিত 
থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজার পথের চতুদ্দিক 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের সময় যখন উদ্ধে তুধারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী হইতে 
নিয়ে উপত্যকাভূমির উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন প্রাণে এক অনি 
বর্বচনীয়ভাবের উদয় হইতে থাকে । প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্য ক. 
গুলির শেখরসমূহ তিমিরাবৃত থাকে, সেই সময় তথায় ুখ্যকিরণ পতি 
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ইলে যেন স্বর্ণোজ্ঞলের স্থায় বলিয়। ভ্রম হয়। আহা! ইহ) কি রমলীয় 








হান্‌ দৃশ্য ! 
কলিকাতা সহরে “মিউনিসিপাঁলিটা” কলের জলের যেন্ধপ ক্কুপণতা 


রিয়া থাকেন, এখানে সেরূপ নাই; দিবারাত্র সমভাবেই জল পাওয়া 
[য়। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ঘুম নামক স্থানের ঝরণা হইতে এই 
জল সংগ্রহ হইয়া ব্ুকৃতিল নামক কোডিং হাউসের সন্সিকটে এক 
প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে ব্িজার্ভ করিয়া, তথা। হইতে পাইপের দ্বারা সমস্ত সহর 
মধো এ জল সরবরাহ হইয়া থাকে । 

দাঞ্জিলিংএর জাগ্রত দেেবত। “ছুর্জয়লিঙ্গ” অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। 
পাহাড়ীরা তাহাকে মহাকাল বলিয়। কীর্তন করিয়া থাকে । এই ছুর্জয়. 
লিঙ্গের দশনের কাঙ্গাল হইর়াই এখানে আসিয়াছি- সুতরাং আমরা সর্ব 
প্রথমেই সেই মহাকাল বা ছুজ্জলিঙ্গের দর্শনের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। 
ভগবান্‌ দঞ্জগলিঙ্গ যে পর্বাতে বিরাজ করিতেছেন, সেই পাহাড়টা 
তাহারই নামানুসারে মহাকাল পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে দেবের 
দর্শনের নিমিত্ত কত কষ্ট! কত অর্থ ব্যয় সহা করিয়া ভারতের উত্তর- 
নীম! দাঙ্জিলিং সহরে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে করুণাময় ছুর্জয়লিঙ্গের 
ক্ুপাক্স সেই স্থানে ি্ষিে উপস্থিত হইয়া কোনরূপ প্রকাণ্ড মূর্তি দর্শন 
না পাইয়! মম্মাহত হইলাম । কারণ পুর্বে মনে ভাবিয়াছিলাম, এই 
পার্বত্য প্রদেশে না জানি কত বড়ই লিগের দর্শন পাইব ? এক্ষণে তৎ- 
পরিবর্তে চু'চুড়ার ৬শ্বীতেশ্বরের স্তায় কয়েক খণ্ড লম্বাক্কৃতি উচ্চ প্রস্তর 
ব্যতীত অপর কোনরূপ মুদ্তিই' দর্শন পাইলাম না । ইহার এক পার্খে 
মহেশ্বরের একটা ত্রিশুল বিরাজমান থাকিয়া! ভগবানের মহিমা প্রকাশ 
জরিতেছে। স্থানীয় ভূটিয়ারা বলেন, এই স্থানে গৌরীর সহিত শিবের 
বিবাহ হুইয়াছিল। 
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দেব স্থানের সন্গিকটে একটা গহ্বর আছে; কথিত আছে, দরজে 
নামক এক তিববতদ্দেশীয় লাম! ইহার মধ্যে বসিয়া যোগসাঁধনপুর্র্বক 
সিদ্ধলাভ করেন, এই বিশ্বাসে ভুটিয়! ও পর্ধতবাসীরা এই তপস্তা 
স্থানটাকে এক পুণযভূমি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। এইরূপে এখান- 
কার প্রসিদ্ধ দ্রেবতা দুর্জ্য়লিঙ্গের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া সন্তষ্টচিত্তে 
নয়ন ও জীবন সার্থক বোধে সেদিন অপর কোথাও আর না যাইয়া 
ক্ষুংপিপাস! নিবৃত্তির নিষিত্ত স্তানিটেরিয়মে প্রত্যাগঘন করিলাম । 

পর দ্রিবস যথাসময়ে জলযোগ সমাপন করিয়া স্তানিটেরিয়মের 
নিম্নভাগে গভর্ণমেন্টের জেলথানার অনত্িদূরে এক অপূর্ব্ব উদ্যান 
আছে, এইরূপ সন্ধান পাইয়া উদ্যান মধ্যে তাহার সৌন্দর্য দেখিবার 
জন্য প্রথমেই তথায় ধাত্রা করিলাম । এখানে পৃথিবীর সকল দেশের 
উত্ভিতগুলি যত্বের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে । তাহার মধ্যস্থলে এক 
স্থানে একটা কাচের ঘরে রক্ষিত নান। জাতীয় অদ্ভূত অদ্ভূত পুষ্প-তরু 
ও স্ুপ্রী পার্বত্য তরুলতা কত রং বেরংএর ফুল প্রশ্রব করিয়া আপন 
আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, উহ! লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যাক্স 
না। প্রত্যেক পুষ্পগাত্রে একখানি টিকিট দ্বারা।উত্ত বৃক্ষের নাম “ স্ঞাশ 
পাইতেছে। এই উদ্যান মধ্যে যাহা কিছু নয়নপথে পনি হইল, 
উহ্থাতেই আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম, অতএব দাজ্জিলিংএ, আসিয়া এই 
উদ্যানের শোতা দর্শন করিতে কেহ অবহেলা করিবেন না। কেন না " 
যিনি এই মনোমুগ্ধকর উদ্যানের শোভা দর্শন না করিবেন, তাহার 
সকল অর্থ ব্যয়ই বৃথা মনে করিতে হইবে ।" - 

সন্ধ্যার পর সহর মধো যখন প্রত্যেক গৃহগুলিতে বৈদ্যুতিত্ত আলে! 
প্রজলিত হয়, তখন দূর হইতে ইহার শোভা দর্শন করিলে মনে হাব. 
যেন আকাশে নক্ষত্র সকল ঝকৃমক্‌ করিতেছে। যে পরী-রাজেচর কথা, 
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শ্রুত হয়-_দার্ডিলিং সহরে কি সেই সকল পরীদিগের গুপ্ত স্থান ? 
ফল কথা, সন্ধ্যাকালের সেই দৃশ্ত অতি নয়নানন্দদায়ক। 

দাঞ্জিলিং সহর মধ্যে যে হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ, পুলিস, 
ষ্টেশন, সেনানিবাস, গোরস্থান ও বিবিধ প্রকার পণ্যশাল। বিদ্যমান 
আছে, সে গুলি একে একে বর্ণনা করিলে একখানি পৃথক প্রকাণ্ড 
পুস্তক প্রস্তত হঘ। এই সহরের প্রধান পথ মল রোড, সেই প্রশস্ত 
পথটা সহর হইতে বহির্গত হইয়! বরাবর বিখ্যাত রঞ্জিত নামক নদীর 
দিকে এক পর্ধতগাত্রের পার্শদেশ অতিক্রমপু্র্বক ভুটিয়া বস্তির ভিতর 
দিয়া অপরিচিত নৃতন যাত্রীদিগকে তাহার সৌন্দধ্য দেখাইবার জন্গ 
যেন আহ্বান করিতেছে । 

মল রোডের উভয় পার্খে অরণ্য বৃক্ষ সকল স্বভাবের অপূর্বব দৃশ্ত 
দেখাইবার জন্য গর্বভরে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহার 
দক্ষিণদ্িকে “লিবং” এবং বামভাগে পবার্চহিল” বিরাজমান থাকিয়া! 
আপন শোভ। বিস্তারপূর্ধক স্থষ্টিকর্তার মহিম। প্রকাশ করিতেছে। 
এই প্রশস্ত দার্জিলিং সহরের প্রধান রাস্তার অপূর্বব শোভা দেখিবার 
অন্য কয়েকথানি বিংরিস্ক। € ছোট মান্ুষটান। বগী গাড়ী) ভাড়া হইল, 
তত্পরে এই সহর পথের মনোমুগ্ধকর পৌন্দধ্য দেখিতে দেখিতে বরা- 
বর অগ্রসর হইয়া ভুটিয়! বস্তি পর্য্যস্ত গমন করিলাম । বস্তিটা সহরের 
সমতলভূমি হইতে অনেক নিগ্নে অবস্থিত, ইহার এক স্থানে একটা 
কাষ্ঠটনিশ্মিত সুন্দর কারুকা ধ্যবিশিষ্ট মন্দির বিরাজ করিতেছে । মন্দিরা- 
ভাত্তরে এক সুসজ্জিত বেদীর উপর ভুটিকাদিগের একমাত্র অরাধ্যদের 
"ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র মুক্তি” প্রতিষ্ঠিত। দেবতার সন্দুখভাগে একটা 
প্রকাও দ্বতের প্রদীপ প্র্বলিত অবস্থায় বুদ্ধ অধতারের শ্রীমুখের 
সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য অবস্থিত। ভুটিকারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্ঝা- 
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8 পাপ 
বলম্বী_তাহাদদের একমাত্র উপাস্ত দেবতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন 


করাইবার জন্ত মন্দিরের এক পার্খে যে একটা প্রকাণ্ড ধুনচি আছে, 
তাহার মধ্যে ভক্তমাত্রেই ধুনামশ্রিত ঘ্বতাহুতি প্রদান করির়। দেবতাকে 
শ্রন্ধ৷ ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত উত্তর ধুনচির অগ্নি 
কখন নিব্বাণ হয় না। 

সহর হইতে বহির্থত হইয়া প্রথমেই মল রোডে উপস্থিত হইলাম, 
তৎ্পরে ষতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে 
দেখিতে চমতক্ুত হইতে লাগিলাম। আহ! সেই প্রশস্ত পথের কি 
ব্রমণীয় দৃপ্ত! ইহার কিম়দুর অগ্রসর হইয়াই রাস্তার উপরিভাগে উত্তর- 
দিকে বাঙ্গালার রাজ প্রতিনিধি ছোট লাট বাহাদুরের বিখ্যাত প্রীষ্মাবাদ 
ভবন শোভা পাইতেছে। অপরাহ্ৃকালে স্থানীয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি এবং 
সাহেব বিবিগণ ও বিবিধ জাতি বিচিত্র জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়! 
যখন বাযুমেবনের জন্য এই রমণীক্প পথে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন 
এই ব্রান্তা এক অপুর্ব শ্রীধারণ করে। পথিক্দিগের পতন তর দূর 
করিবার জন্ত মিউনিপসিপাল বোর্ড হইতে পাহাড়ের ঢালুদিকে বরাবর 
কাষ্ঠনির্মিত রেলিং প্রথিত আছে, আবারঃমধ্যে মধ্যে ইহা" উপর 
অনেকগুলি বিশ্রাম-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত থাকায়" সকলেই অ...ধ তথায় 
বিশ্রাম করিবার সময় সাদায় কালায় পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ 
পরিচয়ে কত আনন্দ অনুভব করিক্সা থাকেন, তাহার ইয়ত্ত। নাই। 
সরঘ্যান্ত গমনের কিছু পূর্বে মল রোডে যে চৌরাস্তা আছে, সেই 
চৌরাস্তা এবং পার্বর্তা স্থান সমূহের তাণিনব শ্রী নয়নপথে পতিত 
হইলে, এবং করুণাময় পরম পিতা জগত্বীশ্বরের স্থষ্টি মহিম! দর্শন করিলে 
আত্মহার! হইতে হয় । এই উচ্চ পার্ন5। প্রদেশ দার্জিলিং সহরে যাহ! 
কিছু দেখিবেন, উহাতেই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। সেই প্রশস্ত প্রধান 
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রাজপথের উপারভাগে এক স্থানে টাউন হল আপন শোভা বিস্তার 
করি মাছে, ইহার সন্লিকটেই *শ্রবরি” নামে রাজনিকেতন, তাহার 
কিঞ্চিৎ নিষ্নভাগে আবার একটী মনোমুগ্ধকর সুন্দর বাগান এবং ছোট 
লাট বাহাছরের কাছারী বাটী। এই স্থান হইতে আরও কিছুদূর 
অগ্রদর হইলে *“সমাধিক্ষেত্র”, মহারাজ কুচবিহারের পহারমিটেজ* 
নামক কুটা গর্বভরে আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিতে 
পাওয়া যায় । মল রোডে যে সমস্ত প্রসিদ স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, 
উহার কোন্টী বাদ দিয়া কোন্টার প্রশংসা করিব, এই নিমিত্ত 
দ্বাঞ্জিপিং সহরকে স্বর্গের সঠিত তুলনা করিয়াছি । এই মল কোডের 
চায় প্রশস্ত সমতলভূমি এবং স্ত্রী রাজপথ লমস্ত দাজ্জিলিং সহর মধ্যে 
মার দ্বিতীয় নাই । কলিকাতারন্তায় এখানে সমতল ময়দান অভাবে 
এই মল রোডের উপরিভাগে নিদিষ্ট স্থানে ঘোডাদৌড় খেল! হইয়া 
থাকে । বলাবাভুলা, এই সখের খেলা এখানেও বাদ পড়ে নাই। পাঠক- 
বর্গের শ্রীহর নিমিত্ত সেই মল রোডের একখানি চিত্র গ্রদত্ত হইল ॥ 
দার্তজিলং ষ্টেশন হইছে সহরের মধ্যভাগ পর্ধান্ত যে সমস্ত কুলী 
দেখিতে পাইলাম, তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ভুটিয়া জ্রীলোক । ইহ।- 
দের চেভার| অনেকট! অনসামীদিগের স্তায় এবং আকৃতি প্রায় একই 
রূপ, অর্থাৎ কান্পক্গীর স্টায় পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় ন1। এখানে 
কোন ভুটিয়ানীর কর্ণে স্বর্ণ নির্মিত কুণ্ডল, কাহারও গলদেশে মোণার 
আমড়া-আটির স্তাঁয় বড় বড় .পলতোল! মালা, আবার কাহারও বা 
বৃহদাকার স্বর্ণের মাছুলট অপস্কারস্বরূপ অঙ্গে শোভ! পাইতেছে। 
তাহাদের সেই সুসজ্জিত বেশ-ভূষা দেখিলে কুলী বলিয়া! কিছুতেই 
অনুমান করিতে পারা যায় না। এই সকল স্ত্রী কুলীরা “নানী”, বালক 
রঃ রুসীরা। পকেটে।”, আর যুবা কুলীরা *ডোকো ওলা” নামে খ্যাভ। 
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১ 
কলিকাতা সহরের হ্যায় এই সমস্ত কুলীরা ঝাঁক মাথায় করিয়া 


মোট বহন করে না, পুরীধামে মুটের! যেরূপ বাশের ঝোড়া ব্যবহার 
করে, ইহারাও সেইরূপ একটা বাশের ঝোড়া আপন পৃষ্ঠদেশে রাখে, 
এবং উক্ত ঝোড়ার বদ্ধনিটা আপন কপালে সংলগ্ন করিয়। অতি ভারি 
মোট হইলেও উহাতে স্থাপন করতঃ অনারাসে বহন করিয়া লইয়া 
যায়। ভূটিয়া স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই দস্তকে বেণী রাখে, “পার্থক্যের মধ্যে 
এই যে, স্ত্রীলোকের ছুইটা আর পুরুষেরা একটী করিয়া! বেণী বন্ধন 
করিয়। থাকে, কিন্ত আমর! তাহাদের ইকৃরী-মিকৃরী কোন কথাই 
বুঝিতে না পারিয়া কেবল ভাবহঙ্গি দেখাইয়া আপন কার্ষ্যোত্ধার 
করিয়াছিলাম। 

স্তানিটেরিয়মে অবস্থান করিয়া একটী স্টপরিলাভ হইয়াছিল, কেন 
ন। এখানে অবস্থানকালে সহ্যাত্রীদিগের নিকট স্তানীয় দ্রষ্টব্য স্থান- 
গুলির অনেক সদ্ধান পাইয়। সাধ্যমত সেই গুাপর শোভা দর্শন করিয়া- 
ছিলাম । পর দ্বিবস বালা হইতে বহির্গত হক) সব্বপ্রথমে রাজপথে 
উপস্থিত হইলাম, এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক 
স্থানে ভূটিয়া স্কুলের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত বৃইপাম । এতপ্ডিন এখানে 
ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালক্স৪ বর্তমান থাকিয়া ইংরাজক়।.ঞর অহিম? 
প্রকাশ করিতেছে । এই প্রথমোক্ত স্কুলে ভূটিয়া বালকগণ জাতীয় 
শিক্ষালাভ করিকা! থাকে । এই স্কুলবাটী হইতে আরও কিয়্দুর অগ্রসর 
হইবার সময় ছ্লপ্রপাতের গভার গজ্জন, শুনিতে পাইলাম, এবং পর- 
ক্ষণেই একটা প্রকাণ্ড ঝ্পণা দোখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হুইলাম। ' এই 
অত্যুচ্চ অদ্ভুত ঝরণ। “কোকঝোরা” নামে খ্যাত। 

কোকঝোর। এক মনোমুগ্ধকর দৃগ্ত ! ঝোরাটা এক অত্যুচ্চ প্রকাও 
পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে প্রবলবেগে নিঃম্বরণ হইয়! নিজ পরি 
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হইবার সময় স্থানে স্থানে পাহাড় শাত্রে বাধা পাইয়া যেন আছাত্ত 
খাইয়া কলকলনাদে আপন মনে প্রবাহিত হইতেছে । ইহার চতু- 
দিকেই গিরি-শু্গ। নূন্তন যাত্রীদিগকে তাহার সৌন্দঘয দেখাইবার জন্য 
উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । পব্বতের মধ্যভাগে রেলিং ঘেরা একটা 
অপ্রশস্ত পথ, সেই পথের স্থানে স্থানে এই ওরাতগামী কোকঝোরার 
মনোহর দৃশ্ত দেখিবার নিমিত্ত এবং দর্শকদিগের বসিবার স্থবিধার জন্ত 
বিস্তর বেঞ্চ পাতা আছে। এ নকল বেঞ্চের উপর বসিয়া আহ্লাদিত 
মনে সেই কোকঝোরার ফেণপুগ্ আ্োতের মনোহর দৃশ্য নয়নগোচর 
হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। বোধ হয় লীলাময়-_হতাশ রুণ্ 
যাত্রী, যাহার] এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য আসেন,_-তাহাদিগকে 
রোগ, শোক, তাপ প্রভৃতির কবল হইতে আনন্দোৎ্পাদনের নিমিভ, 
এই নিজ্জন স্থানে এরূপ একটা অদ্ভুত বরণার সৃষ্টি করিয়াছেন । 
কোকঝোরার অপূর্ব সৌন্দধ্য এইরূপে নয়নগোচর করিয়া ইহার 
অনতিদুরে একটা সুন্দর সুসজ্জিত বাটী দেখিতে পাইয়! সেইদিকেই 
অগ্রসর হইলাম । স্থানীয় লোকদ্দিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই 
স্ন্দর বাড়ীখানি বদ্ধমানাধিপতির | ইহা এক অপুর্ম সাজে সজ্জিত 
হইঝ! “োজব্যাঙ্ক” নামে শোভা পাইতেছে। অবগত হইলাম, মহা- 
রাজ অবসর মত সদলবলে এখানে এই বাটীতে উপস্থিত হইয়। বিশ্রাম 
স্থথ অনুভব করিয়া থাকেন । র?জবাড়ীর আরও কিছু উপরিভাগে 
ভাগ্যবান লালা ধনবিহারা কপ মহাশয়ের পব্বত-আবাস, তাহার পরই 


- বর্ধমান রাজট্টেটের কাছারা বাড়ী বিরাজিত। এই কাছারী বাড়ী 


হইভে আরও কিঞ্চিৎ উপরে আরোহণ করিলেই রেল লাইন দৃষ্টিগোচর 
হইতে থাকে । ই রেল পথের দক্ষিণদ্দিকে যশ ভাগ্যমান বাঙ্গালীর, 


গৌ্ব দিভিলিক্পান সার রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের “লাদাভিলা” নাষক 








১৫৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


বিশ্রামাগারের সৌন্ধ্য দেখিয়৷ মোহিত হইলাম । লাসাভিলার সন্ধিকটে 
কলিকাচ] নিবাসী স্বনামখাত গ্যাটগ্ি শ্রীযুক্ত নিমাইচাদ বস্থ মহাশয়ের 
পর্ধতাবাস শোভা পাইতেছে । উপরোক্ত এই সকল ভাগ্যবানদিগের, 
আরও অপরাপর কতকগুলি বিশ্রামাগারের শোভা দেখিয়া নয়ন 
চরিতার্থপূর্বক সেদিনকার মত শ্তানিটেরিয়মে প্রত্যাগমন করিলাম । 
পর দ্বিবস সকালে বন্ধুবান্ধব সকলে মিলিত হুইয়। এখানে জলা" 
পাহাড় নামে যে পর্ধত আছে, তাহার সৌন্দর্য দেখিবার জন্য যাত্রা 
করিলাম। এদিন পথিমধ্যে কত থ্যাবর1 নাকি ভুটানী ও নেপছা ললনা 
দিগের সহিত নূন বন্ধুদিগের সাহায্যে, নানা প্রকার কথাবার্তী কহিয়! 
তাহাদের আচার-ব্যবহারের বিষয় শুনিতে শুনিতে যথাসময়ে সহর 
হইতে বহু দৃব “জলাপাহাড়ের” পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
এই গিরিশৃলের উপরিভাগ প্রায় সমস্ত স্থানই সমতলভূমিতে পরিণত, 
কারণ এই গানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সৈম্ত সকল অবস্থান করিয় থাকে। 
এখানে এই সকল শ্বেত সৈম্ঠদিগের নানা বণের পোষাক এবং বিবিধ 
বর্ণের শুভ্র ও ঈষৎ ময়লা রংএর তান্বু সকল থাটান থাকায়, টদন্তবাসটা 
যেন এক নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের শোভা শন করি" 
তেছে। জলাপাহাড়টা দাজ্জিলিং সহর হইতে, ৭৩০ ফিট উচ্চে অবস্থিত 
এই সেনানিবাসের এক পার্থ হইতে অভ্রভেদী জগদ্দিখ্যাত মহাকায় 
“এভারেষ্ট এবং কাঞ্চন-জজ্বার” অদ্ভূত ক্ষীণ দৃপ্ত দর্শন করিয়! জীবন ও 
নয়ন চরিতার্থ করিলাম। এই স্থানের দক্ষিণাদকের দৃশ্ঠ সেঞ্চালের 
নিবিড় বনালি যেন তরঙ্গাপ্িত মহ! সমুদ্রের ন্তার় অনস্তে মিঁশয়া 
গিয়াছে__উত্তরদিকৃ উন্মুক্ত, কেবলই পর্ব্তশ্রেণী থরে থরে মেঘেরস্ত্যায়্ 
সঙ্জাকৃত। এইরূপে সেদিন কেবল জলাপাহাড়ের সৌন্দর্য্য দ্েখিয়াই 
স্বাদাবাটাতে প্রত্যাগমন করিলাম। কারণ এই অতাচ্চ আকা-ন্থা 


লি দি 


নিল ১৪৯ 





পর্বতে মারোহণ কারিরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হহয়াছিলম। প্রথমে এই 

: অত্ান্সত গিরিশৃর্গে ডঠিবার সমর এখানকার এই বাকা পথ আঁতক্রম 
করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, 
যাত্রীদিশকে হায়রাণ করাইবার জগ্তই এই পাহাড় পথটা এরূপ অবস্থায় 
প্রস্তত করা হহয়াছে, কিন্তু দলস্থ এক বন্ধুর নিকট উপদেশ পাইয়। 
তৎক্ষণাৎ, স ভ্রম অগ্তহিত হইল। কারণ তাহার নিকট উপদেশ পাই- 
নাম 5. পাহাড়ের উপর পথ গ্রস্তত করিতে হইলে এইরূপ আকা- 
বাকাশবেই নিশ্মিত হহয়া থাকে, উহার ফলে উপরে আরোহণ করি- 
বার সদন ক্রমে অক্লেশে অশ্রনর হইতে পারা বার, সুতরাং পব্বত 
মারোৎণের সুবিধার জন্তই একরপভাবে পথটা প্রস্তত হইয়া থাকে । 
কেন না, পব্বত বিভাগের মৃত্তিকা একে স্বভাবতঃ কঠিন, তায় বালুক। 
ও ছোট বড় কাকর মিশ্রিত, ফলতঃ এই সকল স্থান অনক্রম করতে 
যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ভূক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতে পারেন। 
সেযাহ। হক, এইরূপে এখানকার সেনানিবাসের সৌন্দধ্য দর্শন 
করিয়া মনে মনে ভগবান ছজ্জরলিঙ্গের শ্রীচরণ ধ্যানপৃর্বক দা(জজ(লং 
সহরের মায়া ত্যাগ করিলাম । 


সিঞ্চল 


দাঞ্জিণিং সহরের স্তানিটেরিরমে বিশ্রামের পর, পুর্ববোক্ত বন্ধু কয়- 
জনের নিকট এবং স্থানীয় অধ;ক্ষ মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিগা, 
তৎপর দিবস সিঞ্চলের শোভা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এই 
সিঞ্চল পাহাড়ের শোভা দাঞ্জিলিং হইতে দর্শন করিতে হইলে জলা 
পাহাড়ের পার্থ )শ দিয়! ঘুরিয়া, ঘুন নামক ২ষ্শনে অবতরণপূর্দমক তথ! 


রঃ তাঁধভমণ-কাহিনী 


ঁীীঁিগ 
হইতে পিঞ্চল পাহাড়ে যাইতে হয়, সিঞ্চল দার্জিলিং হইতে অন্যান সাং 
মাইল দূরে অবস্থিত । সহযাত্রী বা বন্ধুদিগের নিকট শ্তালিটেবিয়ঃ 
উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, সিঞ্চলে কাঞ্চন-জজ্ঘার সৌন্দর্য দর্শন 
ফরিতে হইলে প্রাতে আটা হইতে ১১টার মধ্যে তথায় উপস্থিত হইছে 
হয়, এই নিদ্ধীরিত সময় অতিবাহিত হইলে পর এখানকার দর্শন 
পৌনদ্ধা দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া থাকে । তাহাদের নিকট এইরূপ উপদেশ 
পাইয়া সাধামত ত্রান্তভাবে যত শীঘ্ব পারিলাম, তত শীপ্বই তথায় উপ- 
প্িত হইলাম । এইরাপে ষথাসময়ে সদূলে সিঞ্চলে উপস্থিত হইয়া, 
উঠার প্রতি গ্িরচিত্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামান্র যেন সচ্ছ সলিলরাশি 
গগণ ভেদ করিয়! উদর্ধ অনস্তিত রহিয়াছে, আবার স্থর্সাকিরাণে উহার 
শিখরদেশ ঠিক্‌ স্বর্ণপাতে আবুত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল । ভগবানের 
স্ষ্টির কি মাহাত্মা, এই স্থানে সুর্যযতদৰ প্রাতে যত উদ্ধে উঠিতে লাগি- 
লেন, ইহার সৌন্দর্য্য ততই যেন রং বেরংএ চিত্রিত হইয়া! সজ্জিত 
হইতে লাগিল। আহা! এই মহান্‌ দৃশ্ত যিনি একবার দেখিবেন, 
তিনিট মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। 
সিঞ্চল হিমালয়ের সমভূমি হইতে দশ-বার হাজার ফিট ১৮ অব 
স্থিত। এই অত্বাচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলে অর্্বাৎ নেপাহ। ও দিকিমের 
মধ্যবন্তী গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে অনস্ত সৌন্দর্যের 
আধার পকাঞ্চনজজ্ব1”, এবং বামে জগছ্ধিখ্যাত সর্বোচ্চ গিরি “এভা- 
রেষ্টের” ভীমকাস্ত মৃষ্তি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । এখানকার পশ্চিম- 
দিকের দৃশ্া বার মাইল দূরবর্তী পাহাড়ে 'অবস্থিত। এই স্তান হজে 
যেখানে রণজিতের শ্কটিক স্বচ্ছসলিল তিস্তাশাখার হরিদ্র্ণ বারিরাশির 
সহিত মিশিয়াছে, সেই স্থানের মনো ঘুগ্ধকর অপূর্ব্ব শোভ] নয়নগোচর 
হুইলে মনে হয়, মানবজীবন নার্থক হইল। যিনি চ্ঞ্চলের্‌ প্যারেড 








কাঞ্চনজজ্যার মেঘপিব দৃশ্ত। [১৫১ পুঃ 
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শ্াশীশিসি 
শশী াশাশাীপাপাশীটি 


হে রান ভুহিগিরি দেখিযাছেন, বোধ হয় তিনি ইহজন্বে 
কথন এই সৌনর্ধ্য ভুলিতে পারিবেন না। এই গিরিশ্রেণীর উপর ২৮ 
হাজার ফিট উর্ধ কাঞ্চনজজ্বা আপন শোভ। বিশ্থার করিয়। আছে। 
পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য এ বিখ্যাত কাঞ্চনজজ্ঘার মেঘরীর একটা ষ্ঠ 
প্রদত্ত হইল। 

অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস ব্যতীত অন্ঠান্ত সমগ্ে, বিশেষতঃ বর্ষা, 
কালে এখানকার মৌনর্ধা কিছুহ দোখতে পাওয়া যায় না। কারণ 
এইমাত্র যে স্থান পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন, মুহূর্ত মধ্যে সেই স্থান 
আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, সুতরাং & দময় ইহার সৌন্দর্য্য সতত নষ্ট 
হইয়। থাকে । এইরূপে কাঞ্চনজজ্ঘার শোভা দর্শন করিয়া এখান 


হইতে রেলযোগে ভগবান পণ্তুপতিনাথের দর্শন আশে নেপাল যাত্রা 
করিলাম। 











পশুপতিনাথ 


দার্জিলিং হইতে ভগবান্‌ পণ্ুপতিনাথ দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে 
রেলযোগে প্রথমে সিগোৌলি, তথা হইতে পৃথক্‌ ৩ আনা ট্রেণ ভাড়া 
দিয়। নেপালের সন্নিকটে রকৃসোল নামে যে ষ্টেশন আছে, তথায় অব. 
তরণ করিতে হয়। 

সিগৌলি পুর্বে নেপালরাজ্যের সীমা মধ্যে ছিল, কিন্তু ১৮১৬ খুঃ 
ইংরাজরাজের সহিত নেপালরাজের যে সন্ধি হয়, তাহা” " এ নির্দিষ্ট 
দিন হইতে নৈনিতাল, মস্থুরি, সিগোৌপি প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল 
নেপালরাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে। রকৃসোলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীর 
গাহাড়ীদিগকে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেখশনের অনতি- 
দুরে বাজার ও যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার পাস্থশালা প্রতিষ্টিত থাকার, 
এই অপরিচিত স্থানে বিদেশী যাত্রীগণ নানা বিষয়ে বিবিধ প্রকার « 
সাহাবধ্যপ্রাপ্ত পাইয়া থাকেন । কারণ প্রথনতঃ এই স্থানে অনেক 
প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পাহাড়ীগণ, এবং ব্যবসা উপলক্ষে নান! 
স্থানের বিবিধ ধন্মাবলম্বীয্ লোকদিগের একত্র অবস্থান থাকতে, «এ 


পশ্তপতিনথ ১৪৩ 





প্রদেশের অনেকটা আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীক 
বাজারে আবন্তক মত থাগ্ভ-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আপন রুচি অনুসারে 
আহারপুর্বক পান্থণালায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে পারা যায়। 
যে লকল যাত্রা এথান হহতে হাটাপথে ভগবান পশুপতিনাথের 
দর্শন অভিলাষ করিবেন, তাহাদিগকে এই স্থান হইতে পার্ধত্য ৮* 
মাইল দুর্গম পথ আতক্রম করিগা নেপালের রাজধানী কাটাখুণ্ড ব1 
কাটমোরা সহরের নপ্যপণ ।দয়। তীথ স্তানে পৌছিতে হইবে 1 রকৃ- 
সোলের সন্গিকটে বিরিগঞ্জ নামে একটা প্রসিঘ্ধ পল্লী আছে, যগ্যপি 
কোন যাত্রীর মোট পুটলী অধিক থাকে এবং গাণ্ডীওল1 (মুটে ) 
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এখানকার নিয়মানুসারে নেপালরাজের যে 
সকল কাছারী বাড়ী আছে,তথায় উক্ত গাণ্ডীওলার মজুরী চুক্তি করিয়া 
যাত্রীর নিজের নাম, ধাম কি উদ্দেশে এখানে আসা হহয়াছে, তৎসঙ্গে 
দেই মুটের নাম ও ঠিকানা রেজেষ্টারী করিয়া লইতে হয়। এই 
গাণ্ডীওলার নাম রেজেষ্টারী করিবার তাত্পর্ধ্য এই যে, যদ্ঘপ কোন 
বিদেশী বাত্রীর অসাবধালবশতঃ স্থানীয় কোন চতুর গাণ্ডীওলা স্থবিধা- 
বোধে কোনরূপ মালপত্র লোকসান করে বা আপন গন্তব্য স্থানে 
. পলাইয়া যায়, তাহা হইলে রেজেষ্টারী করার ফলে নিদিষ্ট কাছারী 
বাড়ীতে রিপোর্ট কৰিলে রাজকর্মচারীরা বিনা থখরচার ও বিন! 
আপত্তিতে তাহার সন্ধান করিয়? উক্ত নষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী উদ্ধার করিয়া 
রাজার মহিম। প্রকাশ করিতে থাকেন । 
. -একটা গাণ্ডীওলার নাম প্লেজেষ্টারী করিতে অভাব পক্ষে সরকারে 
স্থানীয় ছয় গণ্ডা ঢেপুয়া জমা দিতে হয়। এইরূপ রেজেষ্টারীর পর 
তিনি উক্ত আফ্রিস হইতে বিনা ব্যয়ে একখানি সহর মধ্যে প্রবেশের 
জন্থু পৃথক্‌ ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইবেন। বলাবাহুল্য, যাত্রী বিদেশা হইলে 
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যগ্যপি তাহার গাণ্তীওলা আবশ্যক না ও হয়, তণাঁপি কি উদ্দেশে তিনি 
সহর মধ্যে প্রবেশ করিবেন, উহা পত্রদ্বারা যে কোন কাছারা বাড়ীতে 
আবেদন করিতে হয়, ইহার ফলে তিনিও একখানি সহর প্রবেশের 
পাস পাইবেন, কিন্তু যগ্ঘপি কোন বিদেশী যাত্রীর উপর তাহাদের 
সন্দেহ হয়, অর্থাৎ কুঅভিপ্রায়ে আসিয়াছেন বিবেচনা করেন_ তাহ 
হইলে সেই ব্যক্তির অতর্কিত স্থানী্ গুপুচরেরা তাহার গতিবিধির 
উপর লক্ষ্য রাখিয়া তত্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিরিগঞ্জ বা অপর 
কোন কাছারী বাড়ী হইতে সহর প্রবেশের যে পাস পাওয়৷ যায় 
নেপাল সহরের মধ্য যাল্রা করিবার সময় রাজকর্ম্মচারী বা পুলিস 
প্রহরীদিগকে সময় মত উহা! দেখাইতে হয়, অতএব এই পাসথানি 
ল্াবধানে অতি যত্বের সহিত রাখিতে হইবে! 

আমাদের ইগ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের যেরূপ ১২ টাকায় ষোল গণ্ডা পয়স! 
পাওয়া যায়, তথায় সেইরূপ ইংরাজ রাজত্বের একটা প্রচলিত টাকা 
ঘদল করিলে ত্রিশ গণ্ডা ঢেপুয়া পাওয়া! যায়, এইরূপ একখানি ১০৬ 
টাকার নোট বা একথানি গিনি বদল আবগ্তক হইলে স্থানীয় অধি- 
বাসীরা আগ্রহের সহিত চারি আন] বা পাচ আনা বেশী দ্িয' পাকেন। 
হর কলিকাতায় যেরূপ বিলাতী সিলিং বা ফ্লোরিনের আদর অধিক 
বর্থাৎ মূল্য বেশী পাওয়া যায়, এখানেও বোধ হয় সেইরূপ এক্সচেঞ্জের 
বরের নিমিত্ত মূল্য বেশী পাওয়া যায়। 

গিরিগঞ্জ হইতে তীর্থ স্থানের পাদদেশ পর্যানস্ত যে সমস্ত প্রধান 
প্রধান পাস্থনিবাস আছে, প্র সকল পাস্থনিবাসের সহ্নিকটেই যাত্রী,৫ 
দিগের সুবিধার্থে এক-একটা গাণ্ডীওলাদের নাম রেজেষ্টারী করিবার 
ডিপো আছে। রকৃসোল হইতে নেপাল সহরের রাজধানী কাটামুণ্ড 
বা কাটমোর1 অন্যন ৭৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রশস্ত পথে 
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বযতগুনি পাস্থনিবাস আছে, তন্মধ্যে সোমরা-বাসা, হেতুয়া, ভীমপেদী 
এই কয়টাই প্রসিদ্ধ। 

গ্রতি বৎসর শিবচতুর্দণীর সময় এখানে ভগবান পণ্ুপতিনাথের 
দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া! কত দূরদেশ হইতে কত ভক্তগণের সমাগম হয়, 
তাহার ইয়ন্ত। নাই । এইরূপে এ সময় শীর্থ স্থানে সেই সকল যাত্রী- 
সমাগমে এক মহা মেলা হইয়া থাকে । এই শিবরাত্রি মেল! উপলক্ষে 
মাত্র ছয় দিবস ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত সহর প্রবেশের জন্য রাজা- 
ক্ায় কাহাকে ও পৃথক্‌ পাস লইতে হয় না, এনিয়ম বহুকাল হইতে 
প্রচলিত আছে। কাটামুণ্ড সহর হইতে তীর্থ স্থান অন্যন তিন মাইল 
দুরে অবস্থিত। রকৃসোল হইতে ভগবান্‌ পশুপনত্তনাথের মন্দির ৮* 
মাইল, এই দ্র্গম প্রশস্ত পণিমধো যে সমস্ত পাস্থনিবাস আছে, যাত্রীরা 
যেস্তানে সুবিধা বিবেচনা করিয়া? থাকেন, তাহারা সেই স্থান হইতেই 
গাণ্তী গুলা নিধুক্ত করিতে পারেন, ইহাতে কোন আপত্তি নাই । বলা- 
বাহুলা,মেলার সময় ব্যতীত অপর সময় যথানিয়মে ঘিনি খরচ জম। দিয়া 
শক স্থানে গাণ্তীওলার নাম রেজেষ্টারী করেন, তাহাকে আর অপর 
কোন স্থানে পৃথক্‌ জমা বা তাহাদের নাম লেখাইতে হয় না এইরূপ 
রেজে্টারীর ফলে সালিআন1 সরকারে বিস্তর টাক জমা হইয়া থাকে ॥ 
আমরা মেলার সময় যাই নাই, স্থতরাং আমাদের সহর প্রতবশের জন্ত 
পৃথক্‌ পাস লইতে হইয়াছিল। 

রকৃসোলের সন্গিকটে রোং নামে এক প্রকার পণর্বত্য জাতি বাম 
করিয়া থাকেন, উহ্থারা বৌদ্ধ প্শ্মাবলহ্বীয় এবং পিকিম পর্বত বিভাগের 
আদিম নিবাপী বলিরা খ্যাত। ইচারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, সরল স্বভাব- 
সম্পন্ন এবং শানু প্রকৃত্তির লোক, অধিকন্ত বিদেশী লোক পাইলে এ 
জাতি আগ্রহের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া থাকেন। কলহ বা বিবাদ 
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কিরূপ--তাহা এ জাতি জানেন না বগিলেও অহ্যক্তি হয় না। ইহা, 
দের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই প্রায় একই পরিচ্ছদে অবস্থান করেন, 
আবার পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের হায় শ্বশ্রুবিহীন অবস্থায় অবস্থান 
করিয়া থাকেন । স্থতরাং ইহাদের মধ্যে স্ত্রাবা পুরুষ ভেদ করিতে 
হইলে কেবল তাহাদের বেণী দোথয়া চিনিয়া লইতে হয়, কারণ স্ত্রী 
লোকেরা ছইটা আর পুরুষেরা একটা বেণী রাখিয়া আপন আপন 
মন্তকের শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন। তুঁতপ্রেতকে এ জাতির! 
ত্যান্ত ভয় করিয়া থাকেন, প্র সকল ভরহ্কর অদ্ভুত জীবর্দগের হস্ত 
ভইতে পরিজ্রাণ পাবার জন্, কহ লামাদিগের অস্থি, কেহ কেশ, 
আবার কেহ বা তাহাদের নথ যত্বের সহিত মাছুলী মধ্যে কবচের স্যার 
রক্ষা করিয়া আপন আপন হস্তে বা কঞ্ঠদেশে ধারণ করিয়া থাকেন। 
নেপাল সহর মধ্যে গুর্ধা, নেওয়ার, মগর, গুরুম, নিশ্বু, কিরাটা, ভুটিয়া 
এবং নেপচাগণকে অধিবাসীরূপে অবস্থান করিতে দোঁখতে পাওয়া 
যায়। 
নেপালে যেমন বিচিত্র জাতির বসবাঁদ আচ্ছে, সেইরূপ উহাদের 
আকৃতি ও বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেই 3) উজ্জল 
গৌরকান্তি, কেহ বা গ্তাম বর্ণ, কেহ ঝা দীর্থাকাত আ'য্য সন্তানের 
তায়; সকণকেহ কিন্তু বলিষ্ঠ দেখিতে পাওঝা যায়। | 
নেপালে দাসত্ব প্রথা পুর্ণমাত্রায় প্রচলিত । প্রত্যেক ধনী গৃহস্থের 
বাটাতে ক্রাত দাসদাসীতে পরিপুর্ণ। কাহারও অবস্থা মন্দ হইলে 
তিনি অবাধে আপন স্ত্রী, পুত্র কিম্বা! কন্যাুক মূলা গ্রহণ করির। বিক্রম 
করেন, ইহাতে সমান্ধে তাহাকে দোষনীয় হইতে হয় না। দাস 
অপেক্ষা দাসীর মুলা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দাসী 
স্থরূপা কিম্বা যুবতী হইলে তাহার মুল্য আরও অধিক হয়! বলা- 
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বাছুলা, এই সকল দাসীগণ প্রভুর সস্তান গর্ভে ধারণ করিতে পারিলে 
মাপনাদ্দিগকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করে,কারণ ইহার ফলে তাহার চির- 
দিনের মত জাবিক! নির্বাহের সংস্থান হর়,অধিকস্ত ধনী ব্যক্তির বাটাতে 
অবগ্তানের জন্ত সমাজে তাহার পদমর্ধ্যাদাও বৃদ্ধি পায়। 

নেপালে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বান করেন, তন্মধ্যে বেশীর 
ভাগ ভুটিরাগণহ অতি সহজে আপনাদের সন্তানসগ্ততি বিক্রয় করিয়া 
থাকেন। অনেক গৃহস্থ খণদায়ে আপন পুত্র কন্তাকে বন্ধক রাখেন, 
বরঞ্চ আবার কোনরূপে পরিশোধ করিতে পারলেই তাহাদের দাসত্ব 
মোচন হয়। 

নেপালে শিল্প-বাণিজ্যের কোনরূপ আভম্বর দেখিতে পাওয়া যায় 
না। তবে এখানে অত্যন্ত মোটা স্থভার এবং মোটা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত 
হইঘা থাকে । নেপালে এক প্রকার কাগজ উৎপন্ন হয়, উহা সহজে 
ছেঁড়ে না। পিতল কামার বাসন এবং হাতীর দাতের নিম্মিত 'শল্প 
বস্ত এখানে বিস্তর প্রস্তত হইয়া! থাকে । 

রোংএদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাটাই, বংশ এবং বুক্ষাদির 
সমষ্টিতে গৃহাদি নিষ্্মাণ করিয়া বসবাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহারা 
সমৃদ্ধশালী, তাহারাহ প্রস্তরথণ্ড এবং কাষ্ঠাদি সংষোগে সুন্দর পাকা। 
গৃহ নিন্মাণ করাইয়া বসবাম করেন, এইরূপ পাক গৃহ তাহাদের এক- 
তল, দ্বিতল ও ত্রিতল পধ্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পুজনায় ব 
পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর সমাদর, সম্মান 
বা কুশল জ্ঞাপনার্থ সকপল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সঙ্কেত আছে, কিন্তু এই 
এরাং জাতির সস্কেতন্চক প্রণাম, নমন্কার বা সেলাম যাহাই বলুন না 
কেন, এক পকীতুকাবহ দৃশ্ত! ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত 
সাক্ষাৎ*হইর্পে সেই ব্যক্তিকে সন্মান দেখাইবার জন্য উভয় পক্ষ হইতেই 
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প্রথমে জিহ্বা ও দস্ত বাহ্‌র কারয়া মস্তক স্পনন এবং নখাঘাত কারতে 
থাকেন, এইরূপ করিবার ফলে তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা ভয়। 
রকৃসোলে অবস্থানকালে স্থানীয় দোকানীদিগের নিকট সংবাদ 
পাইলাম, এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার জন্য শিবচতুদ্দিশীর 
. মেলা ব্যভীত অপর সময় কিছুতেই কোনব্ূপে আবশ্তক মত যান- 
বাহনাদি ভাড়া পাওয়। যায় না, যগ্ঘপি কাহারও বিশেষ আবগ্তক হয়, 
তাহ। হইলে তাহাকে এখান হইতে সহ্‌র মধ্যে লোক পাঠাইয়৷ উহা! 
গ্রহ করিতে হয়; তাহাদিগের নিকটে এইরূপ বিজ্ঞাপত হইয়া 
আমর! অত্যন্ত চিন্তান্বত হইলাম, কারণ এই অপরিচিত ত্র ৮০ 
স্বাইল পথ হ্াট(পথে কিরূপে অতিক্রম করিব, ইহাই ভাবনার প্রধান 
কারণ হইয়াছিল। সেঁধাহা হউক, এখান হইতে তীর্থতারে সাহম- 
পৃর্বক অগ্রসর হইব-_না স্বদেশ প্রত্যাগমন করিব, এই ৭ চিন্তা করি- 
তেছি এবং এক মনে এক প্রাণে ভগবান পশুপতিনাথের প্ীচরণ ধ্যান 
করিতেছি, এমন সময় সহর হইতে দুইজন সমৃদ্ধশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি 
খাটোলীতে আরোহণ করিয়। এখানে উপাস্থিত হইগ্লাই তাহাতে * চুক্তি 
ভাড়া মিটাইয়। দ্িলেন,তদ্দশনে স্থানীম্প লোকদিগের উপদে" 'ত আমরা 
্ ছু-খানি খাটোলী ভাড়া করিবার চেষ্ট। করিলাম, কিন্তু খাটোলী-- 
ওলার! তীর্থ স্থান পধ্যন্ত যাইতে অস্বীকার করি, অবশেষে নানা 
প্রকার প্রলোভন ও কুটতর্কের পর তাহার। নীমগিরিপব্বতশ্রেণীর মুগ 
দেশস্থিত ভীমপেদী নামক গ্তান পব্যপ্ত প্রত্যেক থাটোলীর ৭২ টাক| 
ভাড়া চুক্তি করিয়া যাইতে স্বাকৃত হইল। রকৃপোল হইতে এই স্থান 
অন্যান চল্িশ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহাদের নিকট উপদেশ পাইলাম. 
ভামপেদী হইতে আবার পৃথ্ক্‌ ঝাম্পান ব দীড়ীর নাহাষ্যে তীর্থ ও 
স্থানের পদপ্রান্তে টপস্থিত হইতে পারিব, এইরূপে উৎসাহিত হুইয়া 
) 
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মবশেষে থাটোলীগলাদের প্রব্তাবেই স্বান্ক ত হইব পশুপতিনাথ দর্শনের 


হা্গাল হইয়া শুভ যাত্রা করিলীম। এ দেশীয় একখানি থাটোলী 
একজন আরোহীকে তিনজনে বহন করিয়া থাকে । পাঠকবর্শের 
রীতির নিমিত্ত সেই খাটোলীর একখানি চিত্ত প্রদত্ত হইল। 
_ এইরূপে উক্ত ছুইথানি খাটোলীর সাহাধ্য পাইপ! তাহাদের সহিত 
নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে কেহ পদব্রজে, কেহ বা খাটোলীতে 
আরোহণপুর্বক এখানকার ছূর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নিপ্দিষ্ট স্থান 
ভীমপেদীর পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভীমপেদী এক 
পর্বতের উপত্যকার উপর অবস্থিত । 

রক্সোল হইতে ভীমপেদী--এই প্রশস্ত ছুর্গম পথ কিরূপে অতিক্রম 
করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। রকৃসোলের 
পান্থনিবান হহতে অন্যুন এক মাহল পথ অগ্রপর হইয়া বিরিগঞ্জ নামক 
এক চটাতে উপাস্থৃত হইপাম। বিরিগঞ্জ একটী ছোট সহর, এখানে 
ধাত্রীগণ এবং গ্রামবানীদগের চিকিৎসার স্থবিধার্থে নেপাল গভর্ণষেণ্ট 
হইতে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে৷ পথিমধ্যে মহারাজের স্থন্দর 
শিতাবাদ দর্শন করিলাম । এই বিরিগঞ্জের পাস্থনিবাসে কিঞিৎ বিশ্রামের 
পর যখন এখান হইতে বিশাল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম, তখন কোথা! 
হইতে প্রাণে ভর উপস্থিত হইল । কারণ অপরাহ্ৃকালে বাহকেরা ও 
আমাদের সঙ্গী কুলীরা যখন আমাদের সকলকে লইয়া এক জঙ্গল 
পথের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ভত্বে ও ভৃষ্ণার প্রাণ ওষ্টাগত হহল, 
কুলীর। আমাদের অবস্থা অবলেধকন করিয়া বলিল, প্বাবু ! ভয় করি- 
বেনুস্না, এইন্ূপ জঙ্গলময় পথ এক্ষণে আমাদিগতে অন্যুন চারি ক্রোশ 
অতিক্রম করিতে, হইবে, তাহার পর বসতিপূর্ণ পল্লীতে উপস্থিত হইব। 
অগত্য| হাদেন্প বাক্যে আশ্বাসিত হুইল্লা এই ছূর্গম জনমানবহীন 





/ 
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জঙ্গল পথ অতিক্রম করিবার সময় চোরের হ্যায় নিঃশব্দে ভগবান পঞ্- 
পতিনাথের শ্ীচরণ ধ্যান করিতে করিতে উৎকন্ঠিত হৃদয়ে অগ্রসর 
হইতে লাগিলাম। বলাবাহুলা, এই শ্বাপদসঙ্কুল প্রশস্ত জঙ্গল পথ 
অতিক্রম করিবার সময় কানামাছি ও মশার দংশানে আরও আমা- 
দিগকে কাতর করিয়া তুলিল। একটা কথা এখানে বলিবার আছে, 
এই পার্বত্য জঙ্গল পথ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা সহজেই 
ক্লান্ত হইয়া পড়েন, সকল ক্লান্ত পথিকদ্িগের শাস্তির নিমিত্ত সদাশয় 
নেপাল রাজমন্ত্রী “মহারাজ দেবশামসেয় স্বীয় স্বগয়া পত্বীর নাম অক্ষয় 
করিবার অভিলাষে এ প্রশস্ত জঙ্গল পথের স্থানে স্থানে জলের কল 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া পরিশ্রান্ত াত্রাদিগের কত উপকার এবং কত পুণা 
সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ন্তা নাই । প্রত্যেক জলধারার উপর দেব- 
নাগরী অক্ষরে তাহার পত্ী “কম্মকুমারীর” নাম জাজ্ঞলামান লেখা 
আছে। আমরা এই সকল প্রতিষ্ঠিত কলের জলপান করিয়া তৃপ্তিলাভ- 
পূর্বক মহারাজের কান্তি ও বদান্ততা স্বীকার করিতে লাগিলাম। এইনপে 
অতি কষ্টে সন্তর্পণের সহিত বিছাকরি নামক জনপাদপূর্ণ প'-্নিবাসে 
উপস্থিত হইয়া] বেন নবঙ্গীবন প্রাপ্ত হইলাম । সেরাত্রি- ,স অবস্থান 
করিয়া পর দিবপ জলযোঁগের পর যথাসময়ে ভগবানের পবিত্র নাও 
উচ্চারণপূর্বক পুনরায় অগ্রদর হইতে লাগিলাম । এ পথও অতি ভয়া' 
নক--কেবল বালুকা ও লুড়ি পাথরাচ্ছন্নঃ একটা পাব্রত্য জলশৃন্য নদী- 
বক্ষ পথ ভেদ করিয়া কেহ থাটোলীতে,আবার কেহ বা পদব্রজে অগ্রর 
হইতে লাগিলাম। এখান হইতে বহু দূরব্যাপী কাটামুণ্ড সহর পর্ধ্যস্ত 
এইবপ ভয়াবহ স্থান অতিক্রম করিতে হয়। ক্রমে এই নদাপথেখ্িত 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার ছুই পার্থে গভীর প্রঙ্গলাৃত পর্বত, 
সকল উন্নত মস্তকে দাড়াইয়। আমাদিগকে যেন তগবান' পশ্তদতিনাথের 
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দর্শন পথ দেখাইতে লাগিল; চারিদিক্‌ নিস্তন্ধ। দিবাভাগেই পাহাড়ী 
ঝিলিগণ ঝি শব্দ করিতেছে--আবার মাঝে মাঝে পর্বতের গাত্র 
বহি! ঝরঝর করিয়া ঝরণার জল পতিত হইতেছে । এই সকল চারি- 
দ্রিকের সুন্দর শান্ত সৌন্দধ্য দর্শনে আমাদের প্রাণ বিম্ময়ে পুলকিত 
হইতে লাগিল। কোথাও পার্বত্য নদী কলকলরবে অমিত-বিক্রমে 
গর্জনসহকারে লম্পঝন্ফক করিতে করিতে নীচে অবতরণ করিতেছে, 
কোথাও বা জনপাদশৃগ্ঠ, আবার কোথাও বা দু-এক ঘর বদতি উকি 
মারিয়া! আমাদিগকে আশ্বাসপ্রধান করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত 
পান্থশালার পর পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে করিতে রকৃসোল হইতে 
তৃতীয় দিবসে ভীমপেদীর পাস্থনিবাঁসে উপস্থিত হইলাম। এই পাস্থ- 
নিবাসে একতল ও দ্বিতল বিশ্রামাগার পাওয়া যায়, এবং এখানে সতত 
বিস্তর যাত্রীর সমাগমও হইয়া থাকে, কিন্তু যাত্রীদিগের জঠরানল নিবৃ- 
ভির উপায়__মহিষের দুগ্ধ, মোটা চিড়া ও মোটা চাউল ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। 

এখানে গাণ্তী ওয়ালাদের চুক্তি ভাড়া মিটাইয়া দিয়া উহাদিগকেই 
সঙ্গে লইয়া ঝাম্পানের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন এক- 
খানি ঝাম্পানের সংগ্রহ কর! দূরের কথা- ইহার সন্ধান পর্ধ্যস্ত পাইলাম 
না, তখন হতাশ প্রাণে কিনূপে ঝাম্পান পাইব--এইরূপ চিন্তা করি- 
তেছি, এমন সময় রকৃসোলের স্ায় এখানকারও অধিবাসীদিগের নিকট 
উপদেশ পাইলাম যে, পৃর্বান্থে এখান হইতে সহর মধ্ো পত্র দ্বারা ঝ। 
লোক পাঠাইতে না পারিলে বের্ধনরূপে উহা সংগ্রহ হইবে না। একে 
এদেশ আমাদের অপরিচিত, সকলকার কথা বুবিয়া ওঠা কঠিন, তায় 
লোকাভাব, স্থৃতরীং ঝাম্পান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া. 
গান্ধী ওলাদের দিত এখান হইতে হাটাপথে “এই পার্বত্য পণের শোভা! 
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দর্শন করিয়া নেপালের রাঁজধানা কাটামুণ্ড সহরে যাইতে মনস্থ করি- 
লাম । যে কুপীলোক আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহার। আমাদের দুঃখে 
কাতর হইন্সা প্রাণপণে ঠেষ্টা করিতে করিতে স্থানীয্ চারিখানি কার্পেট 
ংগ্রহ করিয়া আনিল। ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম, কারণ 
বকৃসোল হইতে ভীমপেদী পর্ষাস্ত আসিতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিয়া- 
ছিলাম, উহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহই অন্থমান করিতে পারিবেন 
না। এই ছুর্ণম পথ পার হইয়া] ভীমপেদীতে উপস্থিত হইলেই আমা 
দের কষ্টের অবসান হইবে-এইরূপই ভরদা ছিল, কিন্তু ক্তাহাতেও. 
বিভ্ব ঘটিল দেখিয়া কোন্‌ 'পাণী না হতাশ হয়? 
রকৃসোলে যেরূপ খাটোলী পাইরাছিলাম, উহ? তিনঃস বাঁহকে 
বহন করে, কিন্তু এপানকার একখানি কার্পেট চারিজন বাহুতে বহন 
করিয়া থাকে । কার্পেটের আকুতি অনেকটা আমাদের বাঙগপা দেশের 
নোলার ভ্যান» দেখিতে ; ইহার তলদেশ একথানি কার্পেটে আবৃত 
থাকে, এই নিনিত্ত ইহার নাম কার্পেট হইয়াছে । বলাবাভমা, ধনী 
ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে এইরূপ কার্পেট আরো কগিতে 
সক্ষম হন না, কারণ উহার মজুরী অতান্ত বেণী। কা. এর মাথার 
উপর একটা কাটের ঢাক্না,তাহার চাপ্সিধারে ঝালরের মত পদ্দা আছে, 
এই কার্পেটে শ্দ্যা খিস্তুত করিয়া শ্বস্চপ্দে গমনাগমন করিতে পারা 
যায়। ভীমপেদীতে আমাদের সঙ্গা কুলীদিগের প্রাথপণ চেষ্টাক্স এইরূপ 
চারিখানি কার্পেট পাইয়া চারি বন্ধুতে 'ঘনের স্থুথে কাটামুণ্ড সহরের 
দিকে অগ্রপর হইতে লাগিলাম। কেননা, কার্পেট বাহকেরা আমা" 
দিগকে আশ্বাস দিগ্ধাছিল ধে, তাহারা এখান হইতে এক দিইস্রে 
মধ্যেই পাজধানীতে পৌনছয়। দ্িবে। 
এই ভীমপেদী হইতে কার্পেটে আরোহণ করিয়া 'দেখিলাম, 
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বাহকেরা অল্পক্ষণ মধোই পর্বতের চড়াইএ আরোহণ করিতে আরম্য 
করিল । এ চড়াই প্দরীকাশ্রমের পথকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেন পোলা, 
ভাবে উচু হয়া উঠিয়াছে--কি ভয়ানক ব্যাপার! এই পথ আসন 
সাহস করিয়া না জানিরা পদব্াজে যাইতে বাসনা করিয়াছিলাম ? 
ইহাতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইত, তাহা লেখ শর দ্বারা বাক 
ছুঃসাধা। সেষাহা ভ্টক, এখানকার এই চড়াই পথে না আছে 
গাছ-পালা, না আছে কোন নমাশ্রয় । বাহকের! আমাদের স্কন্ধে করিন! 
পা বাড়াইবামাত্র নোড়ানুড়ি সকল শরশর করিয়। গড়াইয়! পড়িতে 
লাগিল__-কি ভয়ানক ব্যাপার ! বাহকেরা তখন বল সঞ্চয়ের নিমিত্ত 
কেবল মুখে “নারায়ণ” প্নারায়ূণ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া অগ্রসর হইতে 
লাগল । 

আমি যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি_নেপালী বাহক ভিন্ন অপর কোন 
জাতি ভার বহন করিয়া এই দুর্গম গগে যাইতে সক্ষম ভয় না, কারণ 
এই খাড়া ঘেন সম্বদ্রের হ্তায় অফুরাত্ত। বাহকদিগের নিকট অবগন্ত 
হইলাম, ভীমপেদীর উপত্যকা ভইতে এবার আমর] অন্যান ২৩০০ ফিট 
উচ্চে আরোহণ করিলাম । এই উচ্চ স্তান হইত্তে চতুদ্দিকে দুষ্টিপাঁচ 
করিষ্বা ভয়ে প্রাণ শুক হইয়া উঠিল | এই ভাবে অতি কষ্টে এই 
চড়াই এর শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া “চিসাপাণিগড়িশ নামক স্থানে 
আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া পাহকগণ হাপ ছাড়িতে লাগিল, তৎসঙ্গ 
আমরাও স্ব স্ব কার্পেট হইতে অবতরণ করিয়া বাচিলাম । 

এই স্থানে নেপালরাজের গু এবং সৈষ্ঠাবাস আছে, অর্থাৎ শক্র. 
পক্ষের মাগমন প্রতিরোধ করিবার জন্য নেপাল গভর্ণমেন্টের জুবাবস্থা 
আছে, স্বানটী অতি উচ্চ এবং শ্সিপ্ধকর। বাহকেরা এই স্থানে ক্ষণেক 
অবস্থান কুরিবূ সময় আমাদের যেন যাবতীয় শ্রমের অবসান হুইল।; 
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সে যাহা হউক, এই চিসাপাণিগড়ি হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
ভীমপেদীর নিয়স্থ উপত্যকাটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা- 
বাহুল্য, এই অত্য্যচ্চ সৈন্তাবাস হইতে নেপালী গোলন্দাজেরা কামান 
দাগিলে শক্রপক্ষদিগকে সহজেই সদলে ধ্বংস হইতে হয়। এই স্থানেই 
আবার আমাদিগকে পৃর্বোক্ত পাসখানি দেখাইয়া সহরের ভিতর 
প্রবেশ করিতে হইল । এবার এই টসন্তাবাস হইতে ক্রমে নীচে নামিয়! 
বাহকের। আমাদিগত্চে কুলিখানি নামক প্রশস্ত স্থানে নামাইয়া দিল। 
বলাবাহুল্য, কুলিখানি নামক স্থানটার দৃস্ত অতি মনোসুগ্ধকর, এবং 
নিরাপদ । এখানে একটা বাধা পুল আছে, বাশ্কদিগের কথামত 
'আমরা সকলে পদব্রজে এ পুলের উপর দিয়া পরপারে উপস্থিত হইয়া! 
আবার প্র স্ব কার্পেটে আরোহণ করিলাম। যে পুপটা পার হইলাম, 
উহা। একটা পার্বত্য এদীর উপর মবস্থিত। এইবপে ক্রমাগত পাস্থ- 
নিবাসের পর পাস্থনিবাস অতিক্রম করিয়া নেপালরাজের রাজধানী 
কাটামুণ্ড সহরে উপস্থিত হইলাম । 


নেপাল | 
নেপাল-হিমালয়ের ক্রোডস্থিত বিস্তীর্ণ প্রদেশ, গরুতির রম্যকাঁনন, 
বিবিপ নৈসর্গিক শোভা সম্পদ সম্পন্ন । ইহার উত্তরে চিরতুষারাবৃত 
হিমালয়ের শিখরমালা, তাহার নিম্ন ভাগে গভীর শ্বাপদসস্কুল অরণ্যানী। 
নেপাল-__একটা সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন সরাজ্য, দাজ্জিশিংএর পশ্চিমে 
বিরাজমান থাকিয়া! আপন শোভা বিস্তার করিয়া ব্রহিয়াছে। ইহার 
উত্তর-সীমান! তিব্বত, দক্ষিণ-সীমান। ব্রিটিশ রাজ্য। এক্ট প্রশস্ত রাজ্যটা 
দৈর্ধ্যে ৪৬০ মাইল এবং প্রস্থেও অন্ন ১৫০ মাইল। পৃথিবী মধ্যে 
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দেশীয় পর্ধতমর যে সকল স্থান আছে, তন্মধ্যে এহ নেপাল দেশই 
সব্বোচ্চ খলিপা প্রসিদ্ধ । ইহার উত্তর সীমানা ক্রমে উচ্চ হইয়া এত 
উদ্ধে উঠিয়্াছে, যেন চিরনিহার পধ্যন্ত পৌছিয়াছে বলিয়া অনুমান 
হয়। কথিত আছে, নেপালের নিম্ন স্থানের উপত্যকাগ্লি বঙ্গদেশের 
সমভূমি অপেক্ষা ৩০০০ হাজার হহতে আবার কোন কোন স্থান ৬০০০ 
ফিট পথ্যস্ত উচ্চ ।. ইহার পরিধি 'ন্যুন ৫৪০০০ বর্গ মাইল এবং লোক 
সংখা। অতি কম পঞ্চাশ লক্ষ । এখানকার অধিপাপারা তাতর ও চীন 
ক্নাতীয় নান। শ্রেণীভুক্ত । শাহ(দে আকত, আচার-ব্যবহার সঙ্বন্থে 
হিন্দুদিগের সহিত কোনরূপ মিল নাই। 

বিধাতা নেপাল রাজ্যটাকে হুর্ভেগ্ভ প্রাচীরে বেষ্টন করিয়াছেন, 
তাই__হহ আজও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিয়া আপন গৌরব অস্ষুপ্ 
বাখিতে সমর্থ হইয়াছে । ভারত-_-বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের জন্ম স্থান, 
স্বতরাং এই উভন্ন ধন্মহ এখানে আশ্ররলাভ করিয়াছে। 

নেপালারা স্বভাবতঃ কিছু উগ্রস্বভাবাপন্ন। পুর্বেই বল। হইয়াছে, 
ইহাগা গুরং কামি, মুন্মি, নিশ্ব, মঙ্গোর, নেওয়ার প্রভৃতি নানা প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গুরং এবং মঙ্গোরগণই এ 
প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য। এ প্রদেশের জীলোকের সাধ।- 
রণতঃ পশমী বস্ত্র পরিধান করেন এবং ম্যাকল! ( কাচলী) ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, অনেকে আবার শিরোচ্ছাদনে একখানি রুমাল বন্ধন 
করিয়া গব্বভরে আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙলা! 
দেশের নার উহাদিগের কোনরূপ অবগ্তঠন প্রথা নাই। স্ত্রী স্বাধীনত। 
উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়। যাঁয়, কিন্ত বারাঞ্গনাদিগকে 
ইহাপা অতি ত্ববঠর চক্ষে দেখিয়া থাকেন । কেন না, এ প্রথা তাহাদের, 
মতে অতি হীর্দ ও লজ্জাজনক,স্ৃতরাং বেশ্তাবুন্তি এবানে উঠাইবার ভ্ন্ 
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তাহার! প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং উহাদিগের প্রতি কঠিন 
ভাবে শাসন ও করিয়া! থাকেন, তথাপি কালেব কি বিচিত্র গতি ! এত 
কঠিন শাসনেও উহ্থাদ্িগকে শাসন করিতে পারেন না। ফলতঃ বলিতে 
হয়, মানবের নাড়ী আর এই নারী জাতি দুইই সমান__রোগীর নাড়ী 
যেমন মুহূর্ত মধ্যে চঞ্চল হয়, সেইরূপ নারীর মনও সতত চঞ্চল, কখন 
কি ভাবে কোন্দিকে অগ্রসর হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এত 
বাধাবাধিতেও যখন ইহাদের মন স্থির থাকে না, তথন আদর প্লেকি 
আর রক্ষা আছে? 

মানবের দেহাভ্যন্তরে ধেসকল ন্দিপু আছে, তাহার মধ্যে কামই 
ভীষশতর | ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাতসর্য্য এ সকল রিপু হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া যাইলে ও কামের নিকট নিষ্কৃতি লাভ ছুরহ-_প্রমাণ- 
স্বরূপ দেখুন, দেবাদিদেব গহাদেব মহাযোগী, তিনি মৃত্াপ্তয় হইয়াও 
ক।ন জধ্ধ করিতে পারেন নাই । আবার দেখুন, উন্মাদ যেমন মহা- 
সাগরের জলকে ছুর্গন্ধ করিবার মানসে ন্বফেণ তরঙ্গমালামুন্ত অনন্ত 
সাগরবক্ষে বম্প প্রদান করে, সেইরূপ যৌবন গর্বে মন্ত হইম- গলাকে 
নেক সময় আনেক রকম কুকর্ম করিয়া শেষ কুপাময়ে কপা লাভ 
করিলে, ন্দর্থাৎ দিব্য-জ্ঞান লাভ হইলে তখন তিনি সেই কুকাধ্যের জন্য 
কেবলই মনস্তাপ করিতে থাকেন। 

যে সকল ভূটিয়াবাসী এখানে বান করিয়া থাকেন, তাহাদের 
আকৃতি দেখিতে প্রায় একই ন্ধূপ। তিব্বচের লামার! তাহাদের গুরু 
ও পুরোহিত । তিব্বতদেশীয় লামাদিগকে এথানে দেখিলেই 'সহঙঞ্জে, 
চিনিতে পারা যার, কারণ আমাদের বাঙ্গাল দেশের লোক যেরূপ 
ফুলির মধ্যে হস্তা্ুলি প্রবেশ করিয়া হরিনামের মংলা জপ করেন, 
তথায় শিিব্বতদেশী় লামার] ঠিক সেইরূপ কুঁড়া জালির "মধ্যে হস্ত 
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'পরবেশ করিয়া মাল জপ করিতে থাকেন, আধিকন্ত ইহাদের হস্তে 
সদাসনবদা একটা করিয়া জপ-চক্র বর্তমান থাকে । 
নেপালে পুর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেওয়ার নামে এক জাতি রাজস্ব 
করিতেন। ৯৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গুর্থা বংশীয় মহাবীর পৃর্থীনারায়ণ নামে 
-জটৈক হিন্দু নরপতি এই নেওয়ার রাজাদিগকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরা- 
জিত করিয়া এখানে তাহার বাকা প্রতিষ্ঠা করেন । তদবধি গুর্থাগণ 
এদেশে দক্বতোভাবে আধিপতা স্কাপন করিগ্াছেন। ইতিহাস পাঠে 
জান! যায় যে.মুদলমানদিগের অত্যাচারের সময় এই বীরজাতি জন্মস্ভুনি 
পরিতাগ করিরা গোরখালি নামক পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া নিরাপদে 
বসবাদ করিতে পাকেন, এই কারণে ইগারা খুর্থা নামে প্রসিদ্ধ হইরা- 
ছেন। নেপাল সরে গুর্থা অপেক্ষা নেওয়ার অধিবাসীই অধিক, 
কারণ এই নেওয়ার জাততিই এখানকার আদিম বাপী। 
নেপালে বিদেশী লোকের! তি মল্পই বাস করিয়া থাকেন ৷ 
বর্তদানকালে গুর্থা বশীর মহারাজাধিরাজ ত্রিভ্ুবন বিরুমসিং 
এখানে প্রন্নাপালন করিতেছেন । কথিত আছে, মোগল-শাসন সসরে 
এবং মহারাই্ দগের রাজত্বকালে অনেক ক্গানে মন্ত্রী রাজত্ব প্রচলিত 
ছিল, দেই পূর্ব প্রথান্ুনারে অগ্ভাপি নেপালরাঞ্যে মন্ত্রী রাজন প্রচলিত 
আছে । বলাবাহুলা, নেপালের বর্তমান রাজা! গ্ুর্থা বংশোদব, আুতরাং 
কি সৈনিক বিভাগ কি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী সকলকেই এই গুর্ধাদিগকে 
দেখিতে পাওয়া যা্। 

. গুর্ধা এবং নেওয়ার-_এই উভয় জািই এখানকার উচ্চ বংশোস্তব। 
ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভদ্ধেরই পরিচ্ছদ স্রদষ্ত । বাহ্িক বেশ-ভূষ। দেখিদ্থা 
এই উভয় জাতির পার্থক্য কিছু জানিতে পারা যার না। পা জামা এবং 
চাপকানের, স্তা় এক প্রকার জামাই ইহাদের সাধারণ বেশ-ভূষা, 


১৬৮ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 








কিন্তু আবার কাহারও গাত্রে বিলাতী ধরণের ছাট, কোটও দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই জামা বা চাপকানের উপর সাদ কাপড়ের কোমর- 
বন্ধ, মন্তকে একটা কাপড়ের টুপি । অর্দলগ্ন দেহে এ দেশের রাজপথে 
কাহাকে ও চলিতে দেখিতে পাওয়। যায় না। অত্যন্ত দীন হইতে 
পথের ভিখারীদেগকেও রালাজ্ঞার এখানে তাহার দেহ বস্ত্রাৰৃত করিয়া 
থাকিতে হন্স। 

ইহাদের সাধারণ রমণীগণ সচরাচর বিশ-ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের 
শাড়ী পরিধান করিরা থাকেন,আবার হিন্দুস্থানী রমণীগণের ভ্তায় ইহারা 
সন্ুখভাগে কোচ। দ্রিয়া কাপড়ও পরিধান করিয়া থাকেন,তাহাদের এঁ 
কোচা ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া যায়। দেহের উদ্ধাঙ্গে জাম! এবং আব- 
রণের নিমিত্ত কেহ কেহ চার্দর বা ওড়না ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

নেপালী বমণীদিশের কেশ-বিশ্কাসের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আমাদের 
বাঙ্গলা দেশের স্ত্রীলোকের! যেরূপ সম্মুখদিকে সিতি কাটিয়া! পশ্চান্তাগে 
বেণীর রচনা করেন, তাহার সেইরাপ পশ্চান্তাগে সিতি কাটিয়া 
কপালের উপর এক বেণী রচন। করিয়া আপন আপন সৌনধ্য দেখা- 
ইতে থাকেন। কি সধবা_কি বিধবা-_সকলেই এইরূপ কে” ভূষায় 
ভূষিতা হইয়! থাকেন । ইহাদের মধ্যে সধবা বা বিধবা ভেদ করিতে 
হইলে তাহাদের পরিচ্ছদ এবং মস্তকে লাল রঙ্গের স্থতার গুচ্ছ বেণীর 
সহিত বিনান দেখিলেই চিনিতে পার৷ যায়। বাহার! ভাগ্যহীন! 
অর্থাৎ বিধবা, তাহাদের মণ্তকে এহ লাল বর্ণের গুচ্ছটা থাকে না। 

রাজবাটা হইতে পথের ভিথারিণী পর্যন্ত দক্লকার হাতে চুড়ি 
এবং গলায় পুথির মালা_- এইরূপ লক্ষণধুক্তা মহিলাদিগকে দেখিলেই 
ভাগাবতী অর্থ সধবা বলিয়া জানা ধায়। এ দেশের মহিলাগণ 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেদের স্তায় বেশী অলঙ্কার পরিধান করেন না। , 
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নেপালীদ্িগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিকের আক্কৃতির পার্থক্য দেখিলেই 
সহজেই তাহাপিগকে চিনিতে পারা যায়, কারণ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত 
কূশ, ক্ষিপ্র এবং আধ্য-লক্ষণযুক্ত। এখানকার অধিবাপীরা ব্রাহ্মণ এবং 
গুরুদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন। স্থানীয় গৃহস্থের! হিন্দু- 
'দিগের স্যায় বার মাসই-_বার ব্রত করেন। পিতামাতা কিম্বা গুরু্তনের 
চরণ মন্তকে ধারণ করিনা অভিবাদন করেন, কিন্তু ব্রাঙ্গণগণের পদরজঃ 
গ্রহণের ব্যবস্থা আমাদের বাঙ্গালীদিগের চক্ষে যেন কিঞ্চিৎ হাস্তো- 
চ্গীপক। কারণ ভক্তগণ ধুলিতে মস্তক রাখিয়া পদরজঃ গ্রহণের পূর্বেই 
তাহারা অন্ধ পথে মন্তকে পা তুলিয়া "আশীর্বাদ করেন। যেকোন 
পুণ্যক্রীয়া করুক না কেন, এখানকার গৃহস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্মণকে 
অগ্রে দানে সন্তষ্ট করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক সংসারী ব্যক্তিকে 
তাহাদের পুরোহিতদ্দিগকে ভক্তিসহকারে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণ! প্রদান 
করিতে হয়। নেপালে দুর্গোৎসব, শ্টামা পূজার সময় আলোক মালা, 
ইন্্রমালী, ভাই পুজা, হোলি, নাগপঞ্চমী, জন্মাষ্টমী, রাখীপুর্ণিমা প্রভৃতি 
অনেক গুলি ব্রত হিন্দুদিগের ন্যায় বর্তমান আছে। 

এ দেশে ব্রাঙ্গাণ রুতর অপরাধ করিলেও তাহার প্রাণ দণ্ডের 
ব্যবস্থ। নাই । 

সংসারী নেপালীমাত্রেই কৃষক | কি ব্রক্ষণ. কি শুদ্র সকলেই আপন 
আপন ক্ষেত্রে কৃষিকম্ম লইয়! বাস্ত থাকেন, অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থ বৎ- 
নরের চাউল,তরকারী প্রভৃতি আপন আপন ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন করিয়! 
লন। - মোট কথা, প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহে মহিষ কিম্বা গাভী, ক্ষেত্রে 
চাউল গম, তরকারী প্রভৃতি বার মাসের জন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখেন ॥ 

এখানকার জনসংখ্যার মধ্যে রাজাজ্ঞায় একাংশ ভাগকে সৈনিক 
বিভাগে নিযুক্ত কইতে হয়। 





১৭০ তীর্থভ্রমণ-কাঁহিনী 


_._._____ শশা লাশটি 


ঘে নেপাল বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর অবস্থিত, ভাহার পুর্দ- 
পশ্চিমের দৈর্ঘা অন্যুন বিশ মাইল এবং প্রাস্থে উত্তর-দক্ষিণে অতি কম 
পনের মাইল। এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার একাংশে কাটামুণ্ড সহর 
অবন্থিত। 

বিষুচাক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর জানুদ্য় নেপালে পতিত হওয়াতে দেবী 
মহামায়। তৈরব কপালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পুরী আলোকিত করিয়! 
বিরাজ করিতেছেন। এখানে যথানিয়মে দেবীর প্রত্যহ পূজা ও বেদ" 
মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে । নেপালে উপস্থিত হইয়া এই মঙ্তামায়! দেবীর 
আন্না করিয়া জীবন ও নম্নন সার্থক করিতে অবহেলা করিবেন না। 
প্রত্যহ অভিষেকের সময় যজুর্ব্েণী মন্ত্র পাঠ হয়! থাকে, পুজার সময় 
দেবী স্থানে শশ্রীন্ক্ত” "তুন্থক্ত” পাঠ এবং কপুবালোকে আরতির সমর 
প্পুরোহিত* মন্ত্র পাঠ হুইয়। থাকে । মন্ত্রপুষ্প প্রদান সদায় সথানিয়মে 
পমন্তপু্প” পাঠ হয়, এইরূপ সকল দেবীস্থানে হইবার বিধান আছে । 

সহরেব প্রান্তভাগে এক স্থানে একটা প্রসিদ্ধ গুম্ফ! দেখিতে গাওয়া 
বায়,  গুক্ষ! (গুহা) অতাস্ত অন্ধকারময়। স্থানীয় অধিবাদীদিগের 
নিকট উপদেশ পাইলাম, এক লাগা উক্ত গুহার মধ্যে ক দা যোগ" 
সাধন করিয়া সিদ্ধলাভ করেন, তজ্জন্য এদেশবানীরা উক্ত স্থানটাকে 
এক পুণ্য তীর্থ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । এই অন্ধকার গুন্ফা 
সম্বন্ধে প্রবাদ মাছে যে, ইহার মধ্যে একটা রঙ্গ আছে, এ সুরঙ্গ 
পথটা বরাবর তিব্বত দেশের সাঁহত সংযুক্ত হইয়াছে । কারণ যে লামা 
এখানে যোগসাধন করিতেন, তিনি: তিব্বতদেশীয় ছিলেন, -ক্আপন 
স্থুবিধার্থে যোগনলে তিনি এই দীর্ধ্য পথণী প্রস্তুত করিয়া লইপ্জাছিলেন। 

বিদেশী ধাত্রীগণ নেপাল সহরে উপস্থিত হইয়া ঝ্মাপন রুতি অনু" 
সারে খাগ্ধ-দ্রব্য সংগ্রহ করিরা থকেন। এখানে নগরের ভিতর খাত 
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সামগ্রীর মধ্যে ঘ্ৃত, ছুপ্ধ, চাউল, ডাইল, মোকায়ের ছাঁতু ও আটা ময়দা 
এবং সরকরা, আর ফলের মধো কেবল ইক্ষু ও কমলা নেবু, ( শাস্তলা) 
তরকারীর মধ্যে গোল আলু. কপি, কড়াই শুটা ও নানাবিধ শাক-- 
, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যার। 

এ প্রদেশে যে সকল ভুটিয়াবাসী বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই রোজা, চিকিৎসক ও গুরুগিরি অবলম্ষন করি্থা 
জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন | আমাদের বাঙ্গালা দেশে যেরূপ ব্রন্ধ- 
চারীর! গেরুয়া! বলন পরিধান করেন, এখানকার ভূটিয়াবাসী-লামারাও 
সেইন্ধূপ গেক্ুয়া পরিচ্ছদে ভূষিত হন, অধিকত্ত ইহারা উষ্ণীষ বন্ধন 
করির1 আপন মাহাত্মা প্রকাশ করিয়া বেড়ান, এবং উপাসনাকালে 
খুগচশ্মোপরি উপবেশন পূর্বক ভন্গুকের চন স্বীয় কপালে বন্ধন করিয়া 
থাকেন ।॥ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহীীর এবং পরিচ্ছদ দেখিয়া 
তিববতবাসী ও ভুটিঘাবাসী ল!মাদিগকে চিনিতে পারা যায়। এদেশ- 
বাসী সাধারণ লোকদিগের ন্যায় ইহারা মন্তরকে বেণী রাখেন না। লামার 
বাঙ্গলা দেশের সভ্য বাবুদিগের ন্যায় অন্তরকে ছোট ছোট চুল রাখি 
থাকেন । ধন্মালোচনাই হহাদের একমাত্র কম্ম। বশগাবাহুপ্য যে, 
আমরা দেনূপ দ্বেখতা ও গুরু পুরোহিতগণকে তান্ত ও শ্রদ্ধা করিয়! 
'থাকি, তথাকার সাধারণ লোকের! সেইন্দপ লামাদিগকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি 
করিয়া থাকেন । যাত্রীগণ যদ্পি কথন কেহ এই সহরে আসেন, তাহা 
হইলে এখানকার বিখ্যাত মৃগ্নাভী অল্প মূলো কিছু সংগ্রহ করিতে 
ভূলিবেন না) কারণ গৃহস্থ লোক উহার সাহায্যে অনেক সময় বিবিধ 
প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই । 

নেপালবামীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, “নারায়ণ মণিপন্মেম” এই 
পুণ্য শ্লোক বারম্বার উচ্চারণ করিতে পারিলে পরকালের গতি হয়। 
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বিন কষ্টে এবং বিনা ব্যয়ে পুণ্য সঞ্চয় করিবার অনেক প্রকার ফিকির 

ইহারা জানেন, প্রমাণ ব্বরূপ একটা বিষয় উল্লেখ করিতেছি, আমরা 

এদেশে যেরূপ সদ্দাসব্বদ! হরিনাম'জপ করিয়। মুক্তির পথ পরিফ্ষার 

করিয়া থাকি, তাহারাও সেইরূপ উপরোক্ত শ্রোকটী বারম্বার উচ্চারণ, 
করিয়৷ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, উক্ত 
শ্লোকটী যিনি যতবার উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তিনি ততই পুণ্য সঞ্চরর 
করিতে পারিবেন-_- এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেকে জলআোতের 
মধ্যে একখানি ঘূণিত চক্রের মধ্যে সেই শ্লোকটা ম্বহস্তে লিখি স্থাপন- 

পূর্বক হাত দিয় ব1 দড়ীর সাহায্যে এর ন্ত্র-চক্রুটীর চাকাখানি বারশ্বার 
ঘুরাইবার জন্য সময় মত নির্জন স্থানে বসিয়! নির্কিস্্ে পুণ্য সঞ্চয় 
করিতে থাকেন। একদ। আমি তাহাদিগকে এইরূপ একটা যন্ত্র ঘুরা- 
ইতে দেখিয়! কি উদ্দেশে এইরূপ করিতেছেন জিজ্ঞাসা করাতে তাহা" 
দেব নিকট যে উত্তর পাইলাম, উহ্াতেই আমাকে শুভ্তিত হইতে হইল। 
দে উত্তরটী পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এই স্থানে প্রকাশ করিলান, 
অনেক পুণ্যফলে পুর্ব জন্মের তপস্তার ফলে ভীব কন্মফ- ভোগ 
করিয়া! ছল্ভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারে, কত লক্ষ .., কোটি 
কোটি অনন্ত কোটি যোনী মধ্যে বাস করিয়া প্রাণী সত্ক্ম্ের সাহায্যে 
যে পুণ্য সঞ্চয় কনিকা! থাকে, তাহারই ফলে তাহার। নমুব্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। মনুষ্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ । সেই ছল শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম প্রাপ্ত 
হইয়। সংসারের নানা কার্ধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাহাদিগকে যেকি ভয়াবহ 
কঠিন পরীক্ষান্গ উত্তীর্ণ হইয়া! দুর্গম পথ আতিক্রম করিতে হর, উহা"মুখে 
ব্যক্ত কর! অসাধ্য, তৎপরে দেহান্ত হইলে যখন সেই পরম পুরুষ এক- 
মাত্র ঈশ্বরের নিকট জবাব দিতে হয়, তখন মনুষ্যদিশের কি উহাই 
সতত চিত্তা করা উচিত নয়? বাবু সাহেব ! আমর! লাম'দিগের নিকট 
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ভু নহাহি ঈ সুণপে বিরাউাকার ; সে সাকার এত বড় যে 
পাছে আমরা, দেখিলে মুদ্ছা। যাই, তাই তিনি পা করিয়া কাহাকেও 
সহজে দরশন দেন নখ অপর দিকে তিনি হুঙ্-_এত সুক্ষ যে মানবেরা 
তাহাকে চশ্ম চক্ষে দর্শন পান না। অনেকে ভুলক্রমে আপাত মধুর 
'পরিণাম বিষ-কাধ্যের অন্তই উন্মাদ, সামান্য অস্থায়ী পদার্থের জন্যই 
লালায়িত;) যাহ। সত্য, নিত্য শুদ্ধ, শান্ত ও চিরস্থায়ী, মন্ুষ্যদিগের 
তাঁহারই প্রতি কি দৃষ্টি রাখা উচিত নয় ? প্রমাণন্ববূপ দেখুন, ঈশ্বরের 
পরাক্ষাভূমি এই মহা সংসারে প্রত্যেক গৃহস্থই গরীৰ হইলেও কর্তী- 
রূপে একজন-না-একজন আপন সংসারে অবস্থান পূর্বক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিয়া থাকেন, সেহ রাজত্বকালে নান। কার্যে লিপ্ত থাকিয়া কেবল 
সরা, পুত্র, পরিবারাদির মায়ায় যুগ্ধ না থাকিয়া! ধিনি সতত ঈশ্বরের নাম 
স্মরণ করি:ত পারেন, ভগবান্‌ তাহারই প্রতি সন্তষ্ট হন। অর্থাৎ ইহার 
ফলে সেই ব্যক্তি পরজন্মে নানা প্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। 
আমাদের পুরোহিত লামাদিগের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া সময় 
মত এক মনে ভক্তিভাবে ন্মাপন আপন মুক্তির পথ পরিফারের জন্ত 
এইরূপে সেই সব্বশক্তিবান ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকি |» 


কাটামুণ্ড 


নেপালের রাএধানী কাটামুণ্ড। হহ! সমুদ্রতীর হইতে চারি 
হাজার ফিট উচ্চ, অনুসন্ধানে অবগত হইলাম--এই কাটামুণ্ডতে 
অনুন প্রায় পঞ্চাশ সহত্র লোক বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন 
স্বাধান রাজবানীর রাস্তা ঘাট যাহা দৃষ্ট হইল, উহা অত্যন্ত অপ্রশত্ত, 
এমন কি সমস্ত সহরটা অত্যন্ত অপারক্ষার বলিলেও অত্যুক্তি হয় লা। 


১৭৪ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী 





সহবের মধ্যস্থলে নে ওয়ার'দগের পুরাতন 'প্রাসাদটা মণ্তক উত্তোলন- 





পৃদক আপন শোভা বিল্তার করা রহিয়াছে । এই প্রাদাদটীর 
কতক মংশ অতি প্রান এবং ভগ্বাবন্থায় অপরিচিত বিদেশী যাত্রী- 
দিগকে যেন তাহার শোতা দর্শন করাহবার জগ্ঠই গর্বভরে দণ্ডায়মান 
রহিরাছে। প্রাসাদটা প্রথমে নয়নগোচর হইলে পনক্ধী-পাগদ।” বলিয়া? 
ভ্রম হইতে থাকে, অথাত হহা এত কাঞুকাধ্ে পরিপুর্ণ, যেন ঠিক 
বন্ম। দেশের পাগদারের মায় লৌন্দর্যাযুক্ত । এই সহরের মধ্যে নান 

স্থানে অনেকগুলি সুর সুন্দর নন্দিল পরতিঠিত থাকাতে ইহার শো! 
আরও বৃদ্ধি করিয়া এক অপুর শ্রী ধারণ করির়াছে । এই সকল মন্দিণ, 
শুলির মধ্যে অধিকাংশই কষ্টনর্িত। প্রাভোাক মন্দিলের ছাদ গুলিতে 
পিভুল বা তামার পাঠের দ্বারা গিল্টি করা, আবার প্রত্যেক তলার 
মন্দির কাগিসে বহু সংথাক ছেট ছাট ঘণ্টা বাঁপা থাকার বাষুভগ্লে 


টে 


সেগুলি আপনা-মাপনি ট্ংট্টাং শে বাজিতে থাকে । এই সক 
মন্দির গুলির নির্বাণ কৌশল নগঘনাগাঁচর হইলে চক্ষু সার্গচ হয, 
আনার ইহার অভ্তান্রে দৃষ্টি করিল কেবল বভ মুল্য ডুব্য সস্তা? ছাল! 
সঙ্গীরূত বেপিতত পাওরা বায়। মনিরের ভিতরকার প্রাটি দেওয়াল 
খুলি গিল্টীর চিত্র দ্বারা শোটিহ আছে । গোনুজ সন্তযুক্ত প্রস্থরমনন 
অন্দির ও এখানে বিস্তর আছে ও বৌল ধনু নেপালের প্রধান ধন্ম। 
দেশনম়্ এখানে যে সনন্ত মন্দির দেখিতে পায় যায়, সে সমস্তগুলির 
মধ্যে প্রারই বৌদ্ধদিগের ভন্ভি চিহনত্বরূপ নানাবিধ কীন্তি আছে। 
পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই সকল খ্বশিরের মধ্যে একটা গুন্দর 
গোহুজধঘুক্ত মন্দিরের চিত্র প্রদও হইল। 

রাজবাটীর সান্সি্টে অন্ুনান ছুই শত গন্গ দুরে একটী সুন্দর 
সুমজ্জিত অট্টালিকা গর্কভরে আপন শোভা বিস্তার করিঝু! রহেরাছে, 
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এহ অষ্টালিকাটী “কটবাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ১৮৪৬ খৃঃ 
উক্ত কটবাড়ীতে দেশের অনেক সন্ত্রান্ত এবং উচ্চ পদস্থ রাজকন্ধচারী 
এমন কি ধিনি প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ধাহার যশ সর্ধত্র 
গবিঘোষিত হইত, ঘষে মহাত্মার অপার দয়ায় সকলেই বশীভূত হইয়। 
ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিতেন, সাণান্য দীন প্রজ! 
হইতে রাজ্যেগ্বর পর্যন্ত সকলেই যাহার প্রভাবে সতত ত্রাশিত হইতেন, 
সেই সর্ধগুণের আধার নেপালের একমাত্র শ্রীবুদ্ধিকারক প্রধান 
মন্ত্রীকে পর্যন্ত বিদ্রোহীগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একদা নিমন্ত্রণ 
করিযা। ইহার মধ্যে গুপ্ু ভাবে সামান্য পশুবলির হ্যার নিদ্দভাবে হতা। 
করিয়াছিল । এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের বিষর ৫নপাল রাজেশ্বরীর 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তিনি ত্ী সকল মহাকআ্বাদিগের নিপাত 
বিষদ্ শ্রবণ করিঘ। কাতর হইলেন, এবং রাজ্যের পারণামের ন্ষিগ 
একবার চিগ্তা করিয়া দুঃখে ও শোকে অধীর হইলেন, তৎপরে ইহাপ 
প্রতিশোধ লহবার জন্য গতির স্থল্প করিলেন। সৈন্তাধাক্ষ “জঙ্গ বাহাদুর 
তখন বান্রীর মনোভাব অবগত হইয়া এই ছক্ষর কম্ম সাধন করিবার 
চগ্ঠ প্রস্থত হইয়া তৎস্থানে অঙ্গীকার করিপেন। শোকাতুরা রাজ্ঞী, 
তাহার সাহসে আরও উত্তেজিত হহয়া জগ বাহাহুরকে গুগ্তভাবে 
শুটকত উপদেশ প্রদান করিয়া এই ভয়াবহ কার্যোদ্ধারের ভারাপণ 
করিলেন । তখন তিনি মুহুর্ত মধ্যে আপন অনৃষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্ত€ 
- হইলেন এবং রাজ্জীর উপদেশ মত স্থানীয় অবশিষ্ট সম্রান্ত লোকদিগাকে 
" সানন্দে আহ্বানপুর্ববক এক দল শিক্ষিত বিশ্বাসী সৈম্ত সমভিব্যাহারে 
বীরবিক্রমে উক্ত কটবাড়ী অবরোধ করিয় বিদ্রোহীদিগকে তৎক্ষণাৎ 
সমূলে বিনাশ করিলেন । মহারাণী সৈন্তাধ্যক্ষের এই অসীম সাহস 
এবং কাপুকুপাপ দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাহার অঙ্গীকার পালনের পুরস্কার- 
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স্বরূপ লক্গ বাহাহুরকে এ শৃন্ত প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠা করেন । তদবধধি 
তিনি মহারাণীর কুপায় এই দেশ শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়। 
আপন ক্ষমতানুপারে মৃত্যাকীল পধ্যস্ত দক্ষতার সহিত প্রজাপালন 
করিয়। অক্ষয়কীন্তি স্থাপিত করেন । 

কাটামুণ্ড-_মর্থাৎ কার্টময় নিকেতন । নেপালের উপত্যকা! হইতে 
এই সহরতলীতে আগমনকালে চন্দ্রগিরির শিখর দেশ হইতে এখান- 
কার রাজধানীটী একখানি চিত্রপটের ন্যায় দেখিতে পাগয়া যায়। 
কাটামুণ্ডের চতুর্দিকে পর্বতমালায় অবরুদ্ধ, কেবল পুণাতোয়! বাঘ- 
মতী নদীর নির্গমস্থলে ইহার এক স্থান পৃথক্‌ ভাল দৃষ্ট হস্টয়া থাকে । 

কাটামুণ্ডতে ধে সকল প্রাচীন কাষ্ঠময় নিকেতন আছে, যাহার 
নিমিত্ত এই রাজধানী কাটামুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানকালে সেই 
কাষ্ঠ নির্মিত নিকেতনগুঘি কেবল ফকীরদিগের আশ্রমস্তান রূপে 
অবস্থান করিতেছে । এই রাজধানীর একটী সীমা নিদ্দিষ্ট আছে, সেই 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৈদ্যতিক আলোর ব্যবস্থা আছে,এখানকার অধি- 
বাসীরা সতত আনন্দ মনে গীত বাদ্সহকারে সময় অতিবাহিক্ত করিয়া 
থাকেন । রাজধানী মধ্যে রাঁজাজ্ঞাক্স কোন নীচ জাতীয় .,।প্র অব- 
স্থান করিবার অধিকার নাই। 

পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদী এবং ইহার শাখা-প্রশাখা কাটামুণ্ড 
সহরটার চতুর্দিক যেন ঝেষ্টন করিয়া আছে। সহরের ঠিক মধ্যস্থলে 
এখানকার পূর্ব রাজাদিগের পুরাতন, প্রাসাদমাঁলা পহন্ুমানঢোকা” 
( ঢোকা-শবে দ্বারম্বরূপ ) বর্তমান থাকিয়। অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । এই হন্ুমানঢোকার সিংহদ্বারের সম্মুধে এক 
প্রকাণ্ড হচুমানের মৃত্তি স্থাপিত থাকায় ইহার নাম হনু'মানঢোকা হই- 
স্বাছে, হন্ুমানঢোকা নানক প্রাপাদের দ্বারদেশটী স্বর্ণনির্িম । এই 
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চিত্তি্ প্রাসাদটা বহির্ভাগ হইতে দেখিলে যেন ইহাঞ্ষে একটা কারাগুহ 
বলিয়া অনুমান হন্দ। অবগত হইলাম, গ্ানীয্স কোন নরপতি এই 
প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করেন না। হ্ম্থমানঢোকার সম্মুখে এবং আশে- 
পাশে নানাবিধ সদৃশ দেবমন্দির, হ্বস্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকিব! এই 
স্থানের শোভা শতগুণে রদ্ধিত করিতেছে 

রাজধানীর মধ্যেশস্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট খড় বানা 
আছে, তন্মপ্যে “ইন্্রচকৃ* নামক বাজারটাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিধণক্ম কমি- 
য়াছে। এই ইন্ত্রচকে প্রবেশ করিলে কলিকাতান্ধ বড় বাজার বঝিক্ক। 
ভ্রম হয়,কেন না এই বাঙ্ঞার মধ্যে সহরটা এন্ড পার্বত্য প্রদেশ হইলেও 
কেবল বিলাতী পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক দোকানগুলিত্তেই 
বিলাতী মালে সজ্জীকৃত। যদিও এই লহরের রাজপথস্ডলি অপ্রশব্য, 
তথাপি ইহ! প্রস্তর নিশ্মিত। রান্তার উভয় পার্থে দ্বিতঙগগ গৃহ সফল 
নির্মিত হইরা নেপাল অধিবাসীদিগের ধনবলের পপ্সিচর গ্রাদান করি- 
তেছে। প্রত্যেক গৃহগুলিতে কাষ্ঠের কাঞ্চকারধ্যে শোভিত র্ারান্দা 
সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই সকল বাড়ীব্র শোতা বিস্তার করিয়া আাছে। এন্ত- 
স্তিন্ন কাটামুণ্ড মহরে কলিকাতার চৌরঙ্গির রাজপথের গায় বিস্কর 
অট্রালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাদ্দধানীর উত্তরদিকে টুশিখিলি নামে এক প্রশস্ত ময়দান আছে। 
সেই ময়দানের পশ্চিম্দিকে বীর-হাসপাতাল ও দরবার-ক্কুল বাটা আপন 


শোভা বিস্তার করিয়া আছে। উত্তরে াণীপুকৃর এবং মহারাজ বীর 


শামসেয় সাছেবের লালদরবার নামরু প্রাসাঙ্গ বিরাজিত। এই গ্রশন্ত 
ময়দানের উপর কোন স্থানে জঙ্গ ধাহাছুর, কোন স্থানে নীর শামলেগ 


আবার কোন স্থানে বা ভীমস্েন থাপা যছোদয়ের প্রতিনূত্ডি প্রতিষ্ঠিত 
হইন্ত্রাচ্ছে।. 


১২ 
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ময়দানের পুর্ব-দক্ষিণকোণে বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর সিংহ-দরবার 
নামে এক শ্বেত সৌধমাল৷ বিরাজমান থাকিয়া দর্শকবুন্দকে চমত্ককত 
করিতেছে । এই সৌধমালা ব্যতীত এখানে আরও অনেক গুলি খ্যাত- 
নাম! দরবার গৃহের দর্শন পাওয়া যায় । 

টুলিখিলির পশ্চিম-দক্ষিণকোণে এক অত্যাচ্চ মন্ুমেণ্ট, ইহার ্ী 
কটে বাঁঘ-দরবাঁর নামে একটা প্রাসাদ দেখিতে পাওয়! যায়। এই 
প্রাসাদের দক্ষিণদিকে “মস্কালের মন্দির” দর্শনমাত্র ইহাকে অতি পুরা- 
কালের স্থাপিত বলিয়৷ অন্মান হয় । অবগত হইলাম, স্বয়ং রাণ। মহা- 
বাজ এখানকার এই দেবালয়ে প্রত্যহ বিগ্রহ মৃত্তি দর্শন না করিয়া জল 
গ্রহণ করেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রসিদ্ধ বিগ্রহ 
মৃর্ভিটাকে স্থানীয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই ভক্তিসহকারে পৃজার্চন। 
করিয়া থাকেন । অধিকন্ত এই জাগ্রত দেবতার বিস্তর সম্প্তিও আছে। 

ট্রলিখিলির চতুঃসীমায় হন্মাবলী দ্বার৷ সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 
এই স্থান এক অপূর্ব শ্রীতে শোভিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃ- 
কালে চিরপ্রপান্সারে এখানকার সৈম্ভাবাস হইতে ণবাছ এাজির! 
রাজ্যের মঙ্গল কামন। করিবার প্রথা আছে । এই মঙ্গল, . বাগ্চধবনি 


অতি শ্রবণ মধুর ! বলাবাহুল্য, রাজধানী মধ্যে যতগুলি প্রাসাদ বর্তমান 


আছে, তন্মধ্যে এই টুলিখিলির সৈন্তাবাসটা সৌন্দধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধি- 
কার করিয়াছে। 

এই স্থানে একটা কথ বলিবার আাছে_-আমরা রকৃসোল হইতে 
মে গারভীগুলাদের এখানে আনিয়াছিলাম, তাহারা যে কেবল ভীম- 
পেদ্দীতে কার্পেট সংগ্রহ করিয়া দরিয়া আমাদের উপকার করিয়াছিল 
অরূপ নয়, এই অপরিচিত স্থানে তাহাদের সাহায্যে প্রথমতঃ কার্পেট, 


যে কার্পেটে--ধনী ব্যক্তি ব্যতীত আরোহণ করিতে, যষ্থ হন না, 
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দ্বিতীয়তঃ বিশ্রাম স্থান সংগ্রহ এবং এখানকার দেখাল হইতে আরস্ত 
করিয়া! সৈন্তাবাস, প্রাসাদ এভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুণি কেবল তাহাদেরই 
সাহায্যে সন্ধান পাইয়াছিলাম। 
মহাভারতে যে কৈলাশপুরীর বিষয় বর্ণনা আছে, নেপালের রাজ- 
ধানীতে পরিভ্রমণকালে ইহাকে সেই কৈলাশপুর্ী বলিগ্গাই ভ্রম হয়। 
কারণ কাটামুণ্ড সহরে ধাহ! কিছু নয়নগোচর হয়, তাহাতেই আশ্চর্ষ্যা- 
স্বিত হইতে হয়। এ দৃশ্ঠ ধিনিই দর্শন করিবেন, তাহাকেই মুগ্ধ হইতে 
হইবে, সন্দেহ নাই । 
পূর্বে আমার ধারণা ছিল, গুর্থা বা নেপালীরা আমাদের চক্ষে 
তাদুশ সুত্র নয়, কিন্তু সে ধারণা আমায় এখানে আসিয়া পরিবণ্তন 
করিতে হইল। কারণ কাটামুণও সহরে উচ্চ বংশে।ছুব যে সকল গুর্থা- 
দিগের দর্শনলাভ করিলাম, উহার! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প বলিলেও 
অন্যান্তি হয় না, বিশেষতঃ এই রাজবংশের মহিলাগণকে দর্শন করিলে 
যেন বর্গের অগ্সরী বা বিগ্তাধরী কিন্বা প্রীদিগের সহিত তুলনা করিতে 
ইচ্ছা হয়। অপরাহৃকালে যখন এই সকল রাজবংশোদ্ভব স্ত্রী পুরুষগণ 
বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়। বিবিধ যান-বাহনাদিতে আরো- 
পূর্বক লিপ্ধ বায়ু সেবন করিতে সহর পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, 
তখন তাহাদের ভূবনবিজয়ী অপরূপ রূপ দর্শন করিলে আত্মহারা 
হইতে ভয়। এমন কি এর সময় তাহাদিগের সেই মুদি দন করিসে 
?দেবদেবী বলিয়া ভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে । 
এখানকার রাজপরিবার কিন্বা ধনী উচ্চ পদস্থ গৃহস্থের মহিলাগণ 
সাধারণ রমণীদিগের স্ায় কৌচ। দিয়া কাপড় পরিধান করেন না! 
এই সকল উচ্চ বংশোড্ভবা মহিলারা_পা। জাম! জ্যাকেট এবং তদোপরি 
ওড়না ব্যবহার করিয়া! থাকেন। অবগত হইলাম, গুর্থা রাজগণ 
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উদদরপুরের রাজপুত বংশোড৭ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিপ্না থাকেন। 
ইহার প্রধান কারণ এই ঘে, মুসলমানদিগের অত্যাচার ভন্বে ইহাদের 
পূর্ব পুরুষগণ “গারকথা.। নামক স্থানে গিয়া নির্ববিগ্নে বসবাস করেন, 
তৎপরে তাহারাই এই হিমালক্ের ছুর্গম প্রদেশে আসিয় নেওয়ার 
রাজ্গণকে আপন বান্বলের পরিচয় দিয়া যুদ্ধে পরাস্তপূর্বক রাজ্য 
স্থাপন করেন। এই নিমিত্ত ইহাদের গুর্থা নাম হইয়াছে। 

কাটামুণ্ড সহরের দেবালয় এবং বিবিধ প্রকার শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক 
যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এত অর্থব্যয় এত কষ্ট স্বীকার 
করিয়া এখানে উপস্থিত হইলাম, এইবার সেই দেবের পৃজা্চনা করি- 
বার গন্ত প্রস্তত হইলাম। 

রাজধানী হইতে ভগবান পশুপতিনাথের মন্দির অন্যুন তিন মাইল 
উত্তর-পুর্কে বাগবতী নদীক্ধ পশ্চিমতীরে অবস্থিত। নেপাল লহ্ছরে 
অনু'ন ২৭৫০০্টী দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্বিয়ই 
সর্বপ্রধান। যে সকল বাত্রী যান-বাহন অভাবে ক্রমাগত এই পার্কত্য 
ছর্গম পথ অতিক্রম করিতে করিতে অত্যান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সয়: মধ্যে 
অজজ ঝোলা-তীর্থ স্থানে াইবার জন্য ভাড়া পাওয়া যা. .দখিবেন 
এবং প্রফুল মনে অন্প মূল্যে শ্রী সকল ঝোলা ভাড়া করিবেন; তাহা- 
দিগকে পয়স। দিয়। এক বিভ়স্বনাভোগ করিতে হয়, কেন না এখান" 
কার এই ঝোল! বাঙ্গ্। দেশের একখানি হঞ্জিচেয়ারের মত দেখিতে, 
এবং পূর্বে খাটোলীর যেরূপ চিত্র দেখিয়াছেন,ইন্ারও অনেকটা! লেইর৯২ 
্মারুতি__কিস্ত উহাতে আরোহণ করিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির, 
ভাবে শরন করিয়া যাইতে হয়, নড়ন-চড়ন করিলেই ভূমে পতিত হুই- 
বার সম্ভাবনা । এই ঝোলা ও খাটোলীর স্তায় তিনজন বাহকে বহন 
ফরির। গাকে, দূর হইতে এই দৃহ/ দেখিলে যেন বাঙ্গল। দেশে শব বহন - 
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করিয়! লইয়া যাইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। সে যাহা হউক, আমরা 
রাজধানীর শোভা দর্শন করিতে করিতে তীর্থ স্কানের ষ5ই নিকটবর্তী 
হইতে লাগিলাম, গশ্জপতিনাথেক্র পাণ্ডাগণ কি নাম, কোন পদবী 
পান জেলার বাড়ী, পশ্চিম তীর্থ স্থানের স্তাক় এখানেও সেইরূপ প্রশ্ব 
করিতে করিতে বিব্রত করিতে লাগিলেন। শএ্ররূপ পাণ্ড এখানে 
অনেক আছেন, গাগ্ডাবৃত্তিই তীহাদের একমাত্র জীবিকা নির্বাহের 
উপায়। এই সকল পাগাদিগের মধ্যে উমাকাস্ত নামে একজন পাগ্ডার 
ষহিত বাক্যালাপে সন্তষ্ট হইয়। তাহাকেই আমরা এখানকার তীর্থগুরু 
পদে মান্ত করিলাম । বলাবাহুলা, তিনিও আগ্রহের সহিত আমাদিগকে 
শিশ্বান্বে গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদপূর্বক পশুপতিনাথের মন্দির নিকটস্থ 
প্রশস্ত পাস্থশালার এক কক্ষমধ্যে বিশ্রাম করিবার স্থানদ্বান করিয় 
স্থথী করিলেন। এই স্থদীর্ঘ সুবুছৎ পাস্থশালাটা পশুপতিনাথের তক্ত 
যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্তই নেপালরাজ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। এই 
পান্থশালায় কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর একবার ধূলাপায়ে মন্দির প্রাঙ্গণের 
বাহির হইতে ভগবানের পঞ্চমুখবিশিষ্ট মৃত্তি দর্শন লাভ করিয়া নয়ন ও 
জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম। বলাবাহুল্য, এই দিবস আমর! 
মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই নাই, কারণ পাপণ্ডার নিকট উপদেশ 
পাইলাম, বাগবতী নদীতে সান না করিলে কাহারও মন্দির মধ্যে 
প্রবেশাধিকার নাই । পর দিবস যথানিয়মে ষথালময়ে নিকটস্থ আ্োত্ব- 
থামী পুণ্যতোয়। বাগবতী নদীতে সঙ্কল্পপূর্বক ন্নান, তর্পণ সমাপনান্তে 
ভগবানের অর্চনা করিয় মহাব্রত উদঘাপন করিবার সন্ত প্রস্তুত হইলাম। 

এই নদীব পরপারে গুহ্শ্বরীদেবীর দেবালয় শোভা পাইতেছে। 
তথায় জগজ্জননীর অর্চনাসহকারে নয়ন ও জীবন সার্থক বিবেচন! 
করিতে লাগিলাম। এখানে ঘথানিয়মে বেদ পাঠ হইয়া থাকে, এই 
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বেদ মন্ত্র পাঠ কি শ্রবণ মধুর ! বেদ পাঠের সময় ব্রাহ্মণের! ছুই দারিভে 
বিভক্ত হই উপবেশন করিয়া থাকেন। এক দল এক চরণ আবৃত্তি 
হইলে অপর দল দ্বিতীয় চরণ আবৃত্তি করেন, স্বতরাং বেদ পাঠকারীরা! 
শ্বাস লইতে সময় পাইয়া ছুই হইতে চারি ঘণ্ট। পর্য্যন্ত অনায়াসে বেদ-, 
গান করিয়াও ক্লাস্ত হইয়া পড়েন নাঁ। দশটা বৈদিক একত্রে বেদ- 
গান করিতে থাকিলে পাঁচ শত ফিট অন্তর হইতে উক্ত বেদপাঠ ধ্বনি 
শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বেদ পাঠের প্রথা অতি 
অল্পই দ্রেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় । বিবাহাদি কর্মে যে সকল 
বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাও প্ররুতপক্ষে এরূপ মধুরভাবে 
উচ্চারিত হয় না। এপ্রদেশের অর্চকেরা ভালরূপে সংস্কত ন।জানিলেও 
পুজার বৈদিক মন্ত্র ও অর্চলার সময় মন্ত্রপুষ্পাদি অতি মধুর স্বরে পরি- 
ফাররূপে পাঠ করিয়া থাকেন। বেদের চর্চা যাহা কিছু এই সকল 
প্রদেশেই আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে গুস্বেশ্ববীদেবীর 
শ্রীচরণে ভক্তিদান করিয়া পাণ্ডার উপদেশ মত এখান হইতে মূল 
মন্দিরে যাত্রা করিলাম । গুহোশ্বরীর মন্দিরে একটা স্বর্ণময় অ+ »-যুক্ত 
উৎস দেখিতে পাওয়া যায়, এ আবরণটা খুলিলে উৎসের জন হস্ত দ্বার! 
স্পর্শ করিতে পারা যায়। 

এখানকার পাগারা বেশ হিন্দী ভাষায় কথা কহিয়া এবং তীর্থ 
সম্থন্ধে যাত্রীদিগকে নান। বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়। আনন্দোৎপাদন 
করিয়া থাকেন। এ তীর্থে অনেক ঘর দক্ষিণ দেশস্থ ব্রাহ্মণ, যাহারা 
“দছনী ব্রাহ্মণ” নামে খ্যাত,তাহারাই পশুপতিনাথের পাপণ্ডাবৃত্তি করিয়! 
জীবিক। নির্বাহ কবিয়! থাকেন । 

সহর হঈতে যতই তীর্থ স্থানের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, 
বাগানের বেড়ার মত প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পর মন্দির সকল্‌-দরশুন করিয়া 
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»শিশীশটী 


স্যন্ভিত হইলাম। এই মন্দিবারণ্যর ভিতর এক স্থানে যে একটী উচ্চ 
পাস্থশালা মস্তক সন্নত করিযা। টরিশ্রাস্ত যাত্রীদিগকে আহবান করি. 
তেছে। পাখা মানাদপকে সেই পান্থশালাটাচুতই বিশ্রাম করিতে 
দিয়াছিলেন, এই পান্থশালার সন্গিক্টেই মুলমন্দিরটা শোভা পাইতেছে । 
গাঠকবর্শের গ্রীতির নিমিন্ত পশুপতিনাথেন দর্শন পথে মন্দিরারণ্যের 
একটী দৃশ্য প্রদত্ত হইল্‌। 

পশুপতিনাথের' মন্দিযের গঠন ও আকুতি ইতিপূর্বে কাটানুস্ত 
যধ্যস্থিত ষে নন্দির চিত্র দেখিক্সাছেন, ইহা ঠিক সেইরূপ প্রস্তর ও কাণ্ঠ 
স'ষোগে নিশ্মিত। মন্দিরের সম্মুখভাবে পুরীর সিংহদ্বারের ন্যায্র একটা 
উন্চ স্তস্ত শোভা পাইতেছে, ইহার এক পার্খে মহাবীর হন্থুমানজী কর- 
জোড়ে ভগবানের স্তব করিতেছেন। এই সৃত্তিটী নয়নগোচর হইলে 
এক অনির্বচনীযভাবের উদয় হয়) পুরীর সিংহদ্বারের সন্মুখস্থ প্রশস্ত 
রাস্তার ্ায় এখানেও একটা রাস্তা আছে, প্র প্রশস্ত রাস্তার উপর 
চিত্রকরের। বসির জগন্লাথদেবের পটের স্থাক্» ভগবান পশুপতিনাথের 
মন্দিরসহ চিত্র সকল দুই পরমা হইতে সাইজ এবং পটের শিল্প নৈপুণযা- 
নুদারে ছুই টাকা পধ্যন্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়। থাকে । ইহার পার্খস্থ চতু- 
দ্দিকে দেৰ স্থানে পুজা দিবার জন্য ডালার দোকান এবং দেবার্চনার 
জন্য নানাবিধ পুষ্পা দর দোকান সকল সজ্জিত আছে, ভক্তগণ সাধ্যমত 
উহা সংগ্রহ করিরা থাকেন । 

এখানে “দবস্থানে পুঁজ! দ্বার কোনন্ধপ বাঁধা নিয়ম নাই, ভক্তগণ 
আপন সাধ্যমত পুজার ভালা" দিয়া থাকেন। আতপ তওুল, রক্ত 
চন্দন, সিদ্ধি, গাঁজা, দুগ্ধ, বিন্বপত্র, পুষ্পমালা এই কয়টা দ্রব্য অর্চনার 
নিমিত্ত নির্দিষ্ট সাছে। এই সকল নিরূপিত দ্রব্য ব্যতীত ভক্তগণ ইচ্ছ| 
করিলে কেহ রৌপ্য বা স্বর্ণনির্শিত ধুধুড়া কুল, বিব্বপত্র প্রভৃতি স্বদেশ 


৫ 
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হইতে সংগ্রহপুর্বক দেবস্থানে উপহার প্রদান করিয়। আপনাকে পু 
চরিতাথ বোধ করিয়া থাকেন। 

পাগাগিরি ব্যবসা এক ন্বতন্্রপব্যাপার। কারণ এখানে পুজা! 
দিবার কোন বাধা নিরম নাই, তথাপি পাণ্ডাজীরা লোক বিশেষ পুজা 
দিবার জন্ত কাহারও নিকট 1৮/০)ফাহ্থারও নিকট ১০,আবার কাহারও 
নিকট আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়। ১০২ টাকা পধ্যস্ত আদার করি 
থাকেন। ও টাকার মধ্যে সাষান্ত মূল্যে ভালা খরিদ করিয়া অবশিষ্ট 
দক্ষিণান্ব্ূপ নিজে আত্মপাৎ করেন । তৎপরে ব্রা্গণ ভোজনের ছলে 
ফাহা আদায় হয়, তাহ! হইতে ব্রাক্মণদিগকে কিছু দিয়া অবশিষ্ট মুল্য 
নিজে লইয়। থাকেন। 

পশুপতিনাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ কৰিষার চারিদিকে চারিটী ভ্বার 
আছে, তন্মধো একটা দ্বার সদাসর্কদ] বন্ধ থাকে, অবশিষ্ট তিনটা দ্বারের 
মধ্যপথ দিয়! ভক্তগণ ভিতরে গমনাগমন করিয়। থাকেন । বলাবাহুল্য, 
মেলার সমক়্ যাত্রীসমাগম অধিক হইলে তাহাদের গমনাগমনের বিধার 
নিমিত্ত এই চারিদ্দিকের চাক্িটা দ্বারই খোলা হইয়া থাকে । মন্দিরা, 
ত্যস্তরে প্রবেশ করিলেই স্থান মাহাত্মযগুণে প্রাণে এক দ্বার াবের 
উদয় হইয়| থাকে,ইহার মধ্যতাগটা এরপভাবে বন্ধ মূল্য শিক্ষের টাহুয়! 
৬ নানা রংবেরংএর ঝাড় লষ্ঠনেফ ছারা সজ্্ীকৃত আছে ষে, যেন এই 
মন্দির মধ্য স্থানটাই যথার্থ কৈলাশেশ্বরের পুরী বলিয়া অনুমান হয় । 

এখানে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রাণের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তর 
ছোট বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষিত আসছে, এই সকল শ্বিলিজ দর্শনের পর . 
ষন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান পশুপতিনাথকে যনের গাধে তক্জি পুর্ব্বক চর্িন! 
করিয়। মহাব্রত উদযাপন করিলাম । , 

এই মন্দির প্রাণে সতত সাধু দন্ত্যাসীতে পরি পুর্ণ, ০ শান্ত 
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পাঠ হইতেছে, কোথাও ভঞঙ্জনগীঠি হইতেছে, কোথাও ঘণ্টাধবনি, কেহ 
বা কপাপে টাক লইবার জন্য ব]ড$, কেহ বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে- 
ছেন। ইহা এক অপূর্ব দৃশ্য! 
... ভগবানের সন্ধ্যা-আরতি হইবার পর প্রথমেই বেদ পাঠ হইয়া 
থাকে । ততৎপরে বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা পশ্ডপতিনাথের *“বিশ্বব্ূপ ঘন” 
নামে স্তোত্রগান হইয়া থাকে | এই মধুর স্তোত্র পাঠ শব্দ যাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিবে, তাহারই মন মধো এক অনির্বচনীয়ভাবের উদয় হইয়া 
গগবচ্চরণে তক্তিদান কর্দিতে ইচ্ছা হইবে ? ধন্ত প্রভূ পশ্ডপতিনাথ, ধন্ত 
তোমার মাহাত্ম্য !! 
আমরা বাঙ্জাণা দেশে সচরাচর যেরূপ শিবলিঙ্গ দর্শন পাইয়া থাকি, 
ভগবান পশুপতিনাথের লিঙ্গ মৃন্তিটির আকৃত্তি সেরূপ দর্শন পাইলাম 
না। সেতুবন্ধ তীর্থে ভগবান গামেশ্বরজীউর যেরূপ ডেক ঢাকা সর্প- 
ফণাবিশিষ্ট পবিত্র মুগ্তি দর্শন পাওয়া যায়, এখানকার এই জাগ্রত লিঙ্গ- 
রাজের মূর্ডিটা অনেকট1 সেইন্ধপ ভাবের আকৃতি; কিন্তু এখানে এই 
আদিলিঙ্গ মৃষ্ির উপরিভাগে সদাসর্ধদা একটা পঞ্চমুখবিশিষ্ট মুস্তি ডেক 
ঢাকা থাকে । সেই মৃত্রিটা এক গৌরীপ্উর ভেদ করিয়া হস্ত প্রমাণ 
উ্তিয়। জাগিয়া আছেন, ততোপরি ব্বর্ণ নিম্ষিত পঞ্চালন পঞ্চমুখ বিস্তার 
করিয়া হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া! ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার 
করিতেছেন । এই পবিত্র মুস্তি যিনি ভাগ্যক্রমে একবার দর্শন করিয়1- 
ছেন, ইহজন্মে তিনি কথন কোনরূপে বিশ্ময়ণ হইতে পারিবেন না। 
. জন্মজন্মাস্তরে বনু পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে কখন কাহারও ভাগ্যে সহজে 
এই সৃত্তির দর্শন লাভ হয় না। ন্ুৃতরাং বপিতে হইবে, পশুপতিনাথের 
কৃপা ব্যতীত কন কেহ এ কষ্ট সহা করিয়া এই হুর্গম পার্বত্য প্রদেশে 
আলিতে, সাহুসও করিতে পারিবেন ন1। 


১ 
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শ্রীমন্দিরের অদূরে মুগস্থলী নামক পৃঁর্ঘতের শিখরদেশে এক রমদীয 
জঙ্গল স্থান আছে, তথায় পুষ্কর তীর্থের/ন্ায় বিস্তর বানরকুলকে ইত- 
স্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিতে পা ওয়ার্যায়, এবং এই স্থানে নুড়ি স্টার 
বিস্তর শালগ্রামশিলার দর্শন পাওয়া ষায়। 

ভক্তগণ এ তীর্থে পৃজার দক্ষিণাস্বরূপ যাহা! দান করেন,উহা পূজারী 
পাগ্ডারা পান, বাবার মস্তকে বা পৃথক ভোগের নিমিত্ত যাহ! দান 
করেন, তাহা দেবসম্পত্তিতে জমা হইয়া থাকে | এই টাকা সংগ্রহ 
করিয়া হিসাব রাখিবার নিমিত্ত মন্দির মধ্যে সতত একটী লোক 
হাজির থাকেন আবার এইরূপ এখানে অষ্টোন্বর শত নামার্চনার মূল্য 
1/০ আনা, কেহ গৃহস্থের মঙ্গলকামনা করিয়া সহস্র নামার্চনা করাইলে 
তাহাকে ১৯ টাকা পৃথক্‌ দিতে হয়। করূর্ালোকে দেব দর্শনের 
দক্ষিণা /০ নিক্ষিষ্ট আছে। নামার্চনার মূল্য যাহা সংগ্রহ হয়, উহ! 
বেদ পাঠকারী ব্রাঙ্মণ্গণের লভ্য | 

মূলমন্দির প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে যে সকল স্মার্ভ বৈদিক পণ্ডিতগণ 
অবস্থান করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যজুব্রেদীয় আপস্তস্ত "্ৃ- 
সত্ব মতাবলম্বীয়। ইহারা সকলেই বেদ ও উপনিষদ উত্তমরূপে খাবৃত্তি 
করিতে পারেন, তাহাদের মুখে সেই মধুর বেদ পাঠ শ্রবণ করিলে কর্ণ 
পরিতৃপ্ত হয়। এ তীর্থে ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন আমরা তাহাদিগকে 
পাস্থনিবাসে আমন্ত্রণ করিয়া বেদ পাঠ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে তাহার! “মশ্বমেধ প্রকরণ ও মানীষ মন্ত্র” সমস্বরে আবৃত্তিপূর্ব্বক 
আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন । আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল. 
বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অতি অল্প দানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। 

শিবচতুর্দিশীর রাত্বিতে জাগরণপূর্বক এখানে পশুপতিনাথের বিধি 
অন্সারে ব্রতপালন এবং ভক্তিসহকারে অর্ন! করিয়৷ পর দ্রিন,সুর্য্যো- 
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দয় টন স্থানীয় পুণ্যভোদ্ষ। বাঁটীবভী নদ্রীতে যথানয়মে সঙ্ধন্পূত্বক 
ক্গান এবং পিতৃগণের উদ্দেশেপিশু প্রদানপুর্ষক দক্ষিণালহ দ্বিজ- 
গণকে শোজন করাইয়া এবং ধখাসাধ্য তীর্থভীবে ভূমি, গো, তিল, 
রজত, কাঞ্চন দ্বান করিলে হর-হপ্ির ক্কপায় সর্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
হইয্সা থাকে । অতএব যে কোন ভক্ত এই সময় এই তীর্থে আদিবেন, 
তিনি ষেন কর্তব্যধোধে উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করেন। এইরূপ 
আবার মহোদয় ও অদ্দোদয়যোগে এই নদীতে সম্কল্পপূর্ধ্বক স্নান করিলে 
তাহাকে আর ভববন্্রণা বা নরকাদি ক্লেশভোগ করিতে হয় না, এমন 
কি সাঘুজ্য যুক্তিলাভ হয়। তত্কালে পিভৃংলাকের উদ্দেশে পিগদান 
করিলে তাহারা চন্দ্র সূর্য স্থিত্তিকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ু থাকেন, নরকস্ত পিতৃ- 
গণ পাপ বিমুক্ত হইক্া স্বর্গে গমন করেন । অতএব সেই সময়ে এদেশ- 
বাসীদিগের মধ্যে যদি কখন কেহু তথায় উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে 
যথানিযমে স্নান ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদানপুর্ববক ব্রাহ্মণ ভোজন 
সম্পন্ন করা কর্তব্য বোক্রী করিবেন পৌষ কিন্থা মাঘ মাসের অমাবন্ত! 
তিথি, রবিবার, বাতীপাত্বোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত মিলিত 
হইলে অদ্ধোপয় যোগ হয়, ইহার [কঞ্চিৎ ন্যুন হইলে মহোদয় যোগ 
নামে খ্যাত হইয়া থাকে । এই যোগ সময় বাগবতী নদীতে মান করিলে 
বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, এই নদীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটা প্রাচীন 
গল্প প্রকাশিত হইল । 

পুরাকালে একটা শৃগাল ও একটী বানর জাতিশ্মর ছিল, শৃগালটা 


. পৃর্বজন্মে এক বেদবিদ ্রাহ্মণছিলেন। “কোন ব্রাঙ্গণকে এক আঢ়ক 


ধান্ত গ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উহা প্রদান করেন নাই। সই 
পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া শৃগালত্ব প্রাণ্ড হন।” “এইরূপ ত্র 
বানরও, পৃর্বজন্মে দেবনাথ নামে এক বিপ্র ছিলেন, তিনি ব্রহ্মণত্ব 
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হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পাপে' দেহান্তে নরকভোগ করিয়া 
প্রবঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” তীাহারা/উভয়েই সেই পাপের প্রতিফল 
ভোগ করিবার সময় একদা উভয়ের মিলনে পুর্ব বৃত্ান্ত জানিতে 
পারিলেন, তখন ছুঃখিত মনে উক্ত পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত 
*সিদ্ধদ্বীপ* নামে এক মুনির নিকট স্ব স্ব পাপ শাস্তির উপাক্ক জিজ্ঞাস! 
করিলে, মুনিবর ধ্যানাবলম্বনে তাহাদের পূর্ব বৃত্তাত্ত অবগত হইলেন, 
এবং স্বৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিন্তবিধান ন৷ দেখিয়া তিনি অর্দোদয় যোগ সময় 
এই পুপ্যতোয়া বাগবতী নদীতে তক্তিপূর্বক স্নানসহকারে ভগবান 
পণ্ডুপতিনাথের অগ্চন! করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন । মুনির 
নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া! তাহার] উভয়েই হষ্টচিত্তে যথাসময়ে এই 
তীর্থভীরে উপস্থিত হই! শ্সানপুর্ব্বক ভগবানের দর্শন করিলেন, ইহার 
ফলে উক্ত পাপ হইতে বিষমুক্ত হইয়াছিপেন। 

পঞ্চপতিনাথের মূলমন্দিরের সন্মুথস্থ প্রশস্ত রাস্তার চতুর্দিকে যে 
সম্ত্ত পসারীদিগের দোকান স্থসজ্জিত আছে, এদেশের চিহ্ুস্বরূপ 
স্বদেশে আত্মীরস্বজনগণকে উপহার দিবার জন্ত সাধ্যমত সেই :,কল 
প্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন । এদেশের শিক্ক একটা উপহার 1দবার 
সামগ্রী । প্রত্যাগমনকালে এখানে পশুপতিনাথের মন্দিরসহ প্রতিসুক্তির 
পট থরিদ করিবেন । 

মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত অবিষুক্তক্ষেত্র যেরূপ গঞ্গাবক্ষে বছ দূরব্যাপী 
অজ বাধা ঘাট সকল নির্মিত হহয়! ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে, 
এখানেও সেইরূপ শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে বাথমতী নদীর উভয় পার্থ 
প্রস্তর নির্শিত কত সোপান, কত ঘাট প্রস্তত হইয়? ভিন্ন ভিন্ন নামে 
শোভা পাইতেছে, তাহার ইয়ত্বা নাই । কাণাতে যেরূপ বিশ্বেশ্বর ঘাট, 
দৃশাশ্বমেধ ঘাট, কেদারঘাট প্রভৃতি ঘাটগুলি প্রসিদ্ব-_এখানেও সেই- 
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_হ্ধপ পশুপতিনাথের ঘাট, গো আর্ধ/ঘাট প্রভৃতি বিস্তর বাধা-ঘাট 
লক্ষল বিখ্যাত। ্্‌ 
পশুপতি নামক তীর্থ ঘাটের ৬পরিভাগ হইতে বাঘমতী নদীর সৃষ্ঠ 
অতি নয়নানন্দদায়ক। এই স্থাজের উভয় পার্বস্থিত অত্যুচ্চ পর্বতের 
মধ্য দিয়া চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের মন্দাকিনী যেরূপ পর্বতের 
শিখরদেশ হইতে নীচে নামিরা। সহস্রধারা হইয়া দর্শকবৃন্দকে চমতকৃত 
করিতে থাকে__এখানেও সেইরূপ পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদী এক উচ্চ 
পর্বতগাত্র বহিয়া কুলকুলরবে আকিয়া-বাকিয়৷ নীচে নামিতেছে, এই 
মহান্‌ দৃশ্ঠ যিনি দেখিক্াছেন, তিনিই মোহিত হইবেন_সন্দেহ নাই। 
সচরাচর এই নদীর জল অন্ন থাকে, অবগত হুইলাম-_বর্ধাকালে ইহা 
এক প্রলয়কর মৃত্তি ধারণ করিয়া থাকে । 
বারাণসী যেমন হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ এবং মুক্তিপ্রদ, নেপালী- 
দ্বিগের নিকট পশুপতিনাথ ও তেমনি যুক্তিপ্রদন। স্থানীয় অধিবাসীরা 
অস্তিম সময়ে ভগবান পক্উপতিনাথের শ্রীচরণে স্থান পাইলে সৌভাগ্য 
বোধ করিয়া! থাকেন। পশুপতিনাথের ঘাটের নির্দিষ্ট এক স্থানে দুই- 
খানি প্রশস্ত শিল! এক্ধপভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, অস্তিম সময়ে তাহার 
উপর যাহাকে শয়ন করান যায়, সেই ব্যক্তির প| ছুখানি এই ত্রাণ- 
্কারিণী পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদীর জলস্পর্শ করে । এই শিলা ছখানির 
মধ্যে একখানি রাজপরিবারবর্ণের, অপরখানি মন্ত্রী পরিবারদিগের 
নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে । বলাবাহুল্য, সাধারণ বা গৃহস্থগণ এই শিল! 
. মধ্যে স্থান পান না। সাধারণ ৫লাকে কেবল এই শ্মশানতীরে বাঘমতীর 
পবিত্র বারি স্পর্শ এবং মুখে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে দেহ 
ত্যাগ করিয়া স্বর্গারৌহণ করেন । 
পঙ্পতিনাথের দর্শন পথ বদিও কষ্টদায়ক, কিন্ত এখানকার কীর্তি 
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টিপ ০ ণঁ 
কলাপ বা ভগবানের শ্রশ্বর্য এবং মু দর্শন করিলে সকল ঢুঃখের 


অবদান হইয়া পরিশ্রমের সার্থক বিবে্টসা হনব । যে দেব প্রাচীনকাল 
হইতে এখানে অবস্থিত, মানবগণ সেই দেবের দর্শনে মুক্তিলাভ করি- 
বেন-ইহা! আর বিচিত্র কি? £ 4 


ভগবান পশুপতিনাথ নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে 
কিন্বদন্তী এইরূপ ;-_ 


পশুপতিনাথ-_-এই পাব্বত্য প্রদেশে চাঝিঘুগেই অবস্থান করিতে- 
ছেন। নেপাল ইতিহাস পাঠে জানা যাক, পুরাকালে এই উপত্যকান্ন 
বিশাল নাগবাস নামে একটা গরসিদ্ধ হুদ ছিল । কথিত আছে, সত।ষুগে 
মহাত্মা “বিপাশ্থ বুদ্ধ” বন্দুমাত এখানকার প্র নাগবাস তদের পশ্চিমে 
নাগাজ্জুন নামক উপত্যকায় শিষ্যগণসহ বাস করিতেন, তৎকালে তান 
আশ্রমের অনতিদুরে শ্রী বারিপুর্ণ হ্রপমধ্যে একটা পদ্সের মুল রোপণ 
করেন, ইহার কিছুকাল পর তিনি আপন শিশ্গণকে ত৭ « অবগ্থান 
করিতে আদেশ প্রদানপুর্বক আপন গন্তব্য স্থানে গমন করেন । সত্য- 
যুগেই তাহার রোৌপিত সেই পল্সমূণ হইতে শতদণ বিকশিত হইল» 
তন্মধ্যে স্বঘন্ভুনাথও আবিভূতি হইলেন । 

ত্রেতাবুগে মহাত্মা! “বিপাশ্ববুদ্ধ” অনুপম হইতে মর্ত ধাম পর্যটন 
নময় এখানে এই শতদল মধ্যে স্বয়স্নাথের জ্যোতি দর্শন করিলে তিনি 
ভক্তিপুর্বক জক্ষ বিন্বপত্র দ্বারা এ জ্যোতি উদ্দেশে অঞ্জলি ওরদান: 
করতঃ অ।পনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। অগ্যাপ দেহ 
নিদশন এখানে বর্তনান থাকিয়। অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য এদান 
করিতেছে । ইহার কিছুদিন পর পমঞ্ুত্ী বু” চীনদেশ হইতে এই 
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(পার্বতাপ্রদেশে আপিলে থানীযাঁশতদল মধ্যে এক অপৃর্ধ জ্যোতি দর্শন 
করেন এবং দিব্যজ্ঞানে এখানে 'তগবান স্বরস্ুনাথের অবস্থান বিষন্ন 
জানিতে পারিরা ফাটওয়ার নামকস্থানে স্বীয় করস্থিত মূল অন্তর দ্বার! 
ছিন্ন করিয়! প্র হদের সমস্ত জল ধাহির করিয়া দেন, তৎকালে নেই 
শ্রোতের সহিত হ্ৃদস্থিত যাবতীয় নাগগণ বাহির হইলে “নাগরাজ* 
মহাত্মা মাঞ্জুশ্রীর নিকট যুক্তকরে তাহাদের অবস্থানের স্থান নির্দেশ 
করিতে অন্থরোধ করেন, তখন মহাত্মা মা্জুত্রী সদয় হইয়া! তাহাকে 
টাউদা নামক জলাশয়ে আশ্রয় লইতে আদেশ কৰরিলেন। এইনূপে 
হ্রদস্থিত সমস্ত জল নিঃশেষ হইলে মাুশ্ী এই স্থানে বিস্তর ধনস্ম্পত্তি 
দেখিতে পাইলেন, তথন তিনিই: সকল অতুল ধনরত্বে: অধীশ্বর হই- 
লেন। একদ। তিনি এখানে বিশ্বরূপের মধ্যে স্বয়ভূ-জ।াতি তাহার 
ভিতর গুহ্বেশ্বরীকে পর্যযস্ত দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে এ পদ্মস্থিত 
জ্যোতিমৃডিকে পুজার্চনা করিলেন । 

মহাত্মা মাঞ্জুহী। এই উপত্যকার হুদমধ্যে যে সমস্ত ধনসম্পন্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, এ সমস্ত সম্পত্তির সাহায্যে এখানে মন্ষ্যগণের বাসোপ- 
যুক্ত নিজের নামানুসারে মঞ্জুপাটন নামক এক সহর স্থাপিত করেন, 
এতভিন্ন & সহরের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদ্িগেরও বিহার স্থান নির্মাণ 
করাইয়া দিলেন । এইরূপে তিনি মনের স্থখে তথায় কিছুদিন অণ- 
স্থানপূর্ববক একদা ধর্মকর নামক এক শিষ্যকে এই নব প্রতিষ্ঠিত সহরের 

. ঝ্াজান্দপে অভিষেক করিয়! তিনি আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ 
ধন্মকর গুরুর ক্ুপায় এই সহরের রাজা হইয়া অপরাপর ভিক্ষুদ্দিগের 
সহিত যুক্তিপূর্ববক জ্যোতিনূপী শ্বযস্তনাথের নির্দিষ্ট স্থানের সন্সিকটে 
ভক্ষির নিদর্শনস্বপ্নপ এক মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মঞ্জুপ্রীর এক 

' পবিত্র মুষ্তি প্রতিষ্ঠাপুর্বক যথানিয়মে গুরুজীউর পুজাচ্চনার বন্দোবস্ত 
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করিলেন। নেপালে মাঞুপ্রীর এরূপ [সিনেক মন্দির বর্তমান থাকিয়া 
সেই মহাত্মার কীি -বাষণ। করিতেটছি। অনেক স্থলে রিপাশ্ব বুদ্ধ, 
বন্দুমতির এবং মাপ নর মন্দিরে ত্ছাদের চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই উত্তয় বুদ্ধের প্রত্তিষ্িত মন্দিরে পার্থকোর মধ্যে মহাত্ম' 
বিপাশ্ বুদ্ধের চরণে চক্রে ও মাঞ্চত্রীর চরণে চক্ষু চিহ্ন দর্শন পাওয়া যায়। 
এই নেপাল সহরে অগ্াপি যেরূপ অসংখ্য বৌদ্ধ কীর্তি আছে, বর্ভমান- 
ক্কালে ভারতের অপর কোন স্থানে সেরূপ আছে বলিয়া ইতিহাসে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কথিত আছে, ত্রেতাধুগে “বুদ্ধ করকটাদ” এই পার্বত্য প্রদেশে 
স্য়ভূজোণতির মধ্যে জগচ্জননী গুহ্োশ্বরীদেবীর দর্শন পান. তখন তিনি 
আনন্দিত মনে এই সহরে অন্যন ৭** ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে 
তিক্ষুব্রতে দীক্ষ। প্রদান করেন। এই সকল ভিক্ষু ব্রাঙ্গণদ্দিগের তৃষ্ণা 
নিবারণের জন্ত তিনি স্থানীয় প্রশস্ত উপত্যকাভূমির নানা স্তান পাতি 
পাতি পরিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি জলের সন্ধান করিতে সমর্থ হইলেন 
না, তখন সক্কল্নারূঢ় হইয়। গিরিস্থিত এক পর্বতগাত্রে হন্ত পর্ণ করিবা- 
মাত্র ত মহাত্মার মানসে এক ক্ষীণকার নদীর স্ষ্টি হইন্স। শ্রোতশ্ছিনী 
হইয়। প্রবাহিত হইতে লাগিল, যে নদীর ্ৃষ্টি হইল-_তিনিই বাঘমতী 
নামে জনদমাজে প্রসিদ্ধ হইলেন। তদর্শনে করকটাদ বুদ্ধ ঠাহার 
অধীনস্থ *** শত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের যাবতীয্র কেশরাশি সংশ্রনথপূর্র্বক 
শৃন্তমার্গে ছড়াইয়! দিলেন, ইহার ফলে এখানে কেশমতী নামে আবার , 
এএকটী নদী সৃষ্ট হইল। এইরূপে উভয় নদীর সহি ক্ষরিয়া তিনি . 
তপস্কার় রত হইলেন । 

ভারত পাঠে জানা যাক্--ছাপরধুগে মহামুনি কনক এই উপত্ঠকা” 
ভূমে উপস্থিত হুইর! মনের সথথে শ্বযভু ও গুহেশ্বরীদেবীর 'পুজার্চনা! 
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যন আপনাকে চরিতার্থ নিররেন। এই ঘটনার কিছুকাল পর 
পকাশ্তপ-বুদ্ধণ বারাণসী হইতে ই পার্ধতাপ্রদেশে আগমন করিয় 
্বয়ভূজ্যোতি ও গুস্েশ্বনীর প্রতি 'চকষ্য করেন। তৎপরে এই কাম্তপই 
একদা গৌড় নগরে পদার্পণপূর্ধক তৎকালীন স্থানীয় প্রচণ্দেব নামক 
নরপতিকে স্বরন্তূ ও গুহেশ্বরীদেবীর অবস্থানের বিষয় জ্ঞাপন করেন, 
এবং তাহাকে এই উভয় দেবদেবীর পুজার্চন! করিতে উপদেশ দেন। 
মহাত্মা প্রচ গুদেব কাশ্তপের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া পশান্তশ্রীনাগশ 
নাম ধারণ করতঃ এই পার্বতা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ 
পৃৰ্বক এখানে স্বপ্ভূজ্যোতি মধ্যে এই উভন্প দ্বেবদেবীর সন্ধান করি- 
লেন, এবং মনের ন্থুখে তাহাদের পৃজা্চনাসহকারে কাশ্ঠপের আদেশ 
পালন করিলেন । ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া ষায় যে, ভগবান এথানে 
অতীত তিনবুগই স্বয়স্তূ্গ্যোতিরূপে গুহ্েশ্বরীদেবীনহ অবস্থান করিয়া 
ভক্তদিগের পুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষ কলিষুগ সন্সিক্ট জানিয় 
মহাত্সা শান্তত্রীনাথ এই স্বরভ্জ্যোতিটাকে আচ্ছাদন করিয়া তছুপরি 
এক মন্দির নির্মাণ করেন, কালে এ স্বয়ভূ মন্দিরটা সংস্কার অভাবে 
ধূলিলাৎ হয়, তৎনঙ্গে এই জ্যোতিও সেই ভগ্রাবশেষ মন্দিরের ভিতর 
প্রোথিত হয় । 
কলির প্রারস্তে এখানে এক আহিরীর একটা সর্ধস্থলক্ষণযুক্তা গাভী 
নিত্য একই সময়ে এই ভগ্ন মন্দির স্থানে আসিয়! মনের সাধে ছুই পা 
প্রসারণ করিয়া তাহার ছদ্ধধার! সেচন করিত। গোপালক তাহার 
' গাভীটা নিত্য একই সময় গোক্খল ঘর হুইতে বহির্গত হইয়া কোথা 
যায়, এই রহস্ত ভেদ করিবার মানসে পর দিবস নিদ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিয়া গ্রাভীর পশ্চাদগামী হইলে যাহ দর্শন করিল, তাহাতেই 
তাহাকে চমৎকৃত হইতে হইল। তখন সে কৌতুহল পরবশ হইয়! 


৬ ১৩ 


১৯৪ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কা হিনী 


মায়াময়ের হচ্ছায় এ নিদ্দিষ্ট স্থান ধন করিতে আরস্ত করিলে সহস। 


শবয়ভূজ্যোতি ধরায় প্রকাশিত হইল। -সই জ্যোতি প্রভাবে গোপালক 
তৎক্ষণাৎ তন্মীভূত হহল। এই গোঁপালকের এক পুন্র ব্যতীত হহ- 
সংসারে আর কেহই আপনার বলিতে ছিল না। 

নীমুনি নামে এক মহাত্মা এই পময় এখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
এই তম্মীভূত গোপালকের পুত্রের সন্ধান পাইয়া আপন প্রতিভাবলে 
তাহাকেই এখানকার রাজ কারলেন। এই গোপালকের পুর এখানে 
যে ঝাজ্য স্থাপন করিলেন, সেই রাজ্য যাত্মা নামুনির নামানুসারে 
নেপাল নামে প্রসিদ্ধ হইল। নেপাল-__অথাৎ দেবতার আশ্রত 
প্রদেশ 3 কথিত আছে, এই আহীর পুত্রের রাজত্বকালে মহাত্মা নীযানর 
উপদেশ মত এ ভগ্ স্তুপারুতি মন্দিরটার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তদবাধ এই 
দ্বস্ূজ্যেতি এখানে পশুপাতনাথ নামে এসিদ্ধ হইয়াছেন । 

বৌদ্ধ সম্রাট অশোক নেপালের পরিচয় পাহয়। সপারবারে এখানে 
আগমন করেন, তাহার অবস্থানকালে নেপাল সহরে নশিতপাটন 
আদিবুদ্ধ প্রভৃতি নামে অনেকগুলি দেবাপর প্রাতঠিত ৪: গ্র সঞ্ল 
প্রাচীন দেখালণ গুলি মগ্যাপি বন্তমান রাজধানী কাটাধুণ্ড সহরে সগর্বে 
অবস্থান করিয়। অতা৩ ঘটনার [ব্ষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

কথিত আছে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাহুর্তাবকালে মহাত্ম। শঙ্করা- 
চার্ষেংর আবিভাব হয়। সেহু মথাত্মার গ্রভাবে, এখানে এই বৌদ্ধ 
ধম্মকে লুপ্ত প্রা করিলেন, তৎসঙ্গে বৌদ্ধ স্থৃতিও অশুহিত হুহয়াছল। 
এহ মহা পঙ্কটময় সময় এ সকল খৌদ্ধ দনেবাপয়গুলি অধিকাংশই হিন্দু- 
দিগেগ ঘারা মহাদেবের মন্দিরে পরিবন্তিত হইয়াছে। 

নেপাশ সহ্প্ধে পুরাকাল হইতে বর্তমানকাল পথ্যন্ত যতগুলি নর- 
পতি গাপত্ করিয়।ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মকণেই ভগবান পকুপাত- 


রঙ 





কাটামুণ্ড ১৯৬ 


নাথের নামে উৎ্দর্গ করিয়া দেবস্তানের কিছু-না-কিছু শ্রীরদ্ধি করিয়া- 
ছেন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, নেপ্ালরাজ “সদাশিবদেব* তাহার রাজন্ব- 
কালে এই পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদতী স্বর্ণমস্ডিত কিয়া আপন 
কান্তি স্থাপিত করেন স্বপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ভীমসগেন থাপা এই মন্দির 
প্রাঙ্গণে একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণমণ্ডিত নন্দী মৃত্তি (বৃষ) স্থাপিত করেন । 
কেহ বা ধন্মশালাটা নির্মাণ করেন। এইন্সপ এখানকার রাজবংশের 
মধ্যে সকলেই এই দেবস্তানে একটী-না-একটা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ 1চহ্ন 
স্থাপিত করেন । এইরূপে এই প্রাচীন বিখ্যাত দেবালয়ে যে কত ন্বর্ণময় 
বৃষ এবং শিবলিঙ্গ মৃষ্তি প্রক্চিত হইয়াছে, উহ1 গণনা করা৷ অসাধা। 
পুর্বে কাণী কিন্বা ভূবনেশ্বরে যেরূপ শিবলিক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম, এই 
পার্ধতা নেপালপ্রাদেশেও তদাপেক্ষা বেশী লিলমুন্তি দর্শন করিয়া এই 
স্বানকেই যথার্থ কৈলাশপুরী বলিয়। অনুমান করিলাম । 

ভগবান পণুপতিনাথের মন্দিরে যেরূপ স্বর্ণ ব রৌপ্যের প্রাচুধ্য 
দর্শন পাওয়া যায়, ভারতবর্ষ মধ্যে অন্য “কান হিন্দু তীর্থ স্থানে আর 
এপ নয়নগোচর হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ 
মধ্যে যেখানে যত হিন্দু তীর্থ স্তান আছে, প্র সকল গ্রসিদ্ধ তাথ স্তানে 








মুপলমানদিগের অত্যাচারে হতশ্রী হইয়াছে, কেন না ত্র সকল দেব- 
সম্পত্তি যবনদিগের দ্বারা বারন্বার অপহৃত হওয়াতে এইরূপ দর্দশাগ্রক্ত 
হহয়াছে ; কিন্তু পশুপতিনাথের এমনি মাহাত্মা যে. দিখ্বিজয়ী বিধম্্ী 
যবনগণ বারন্বার নেপালপ্রদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াও ভগ- 
বানের মাভাত্মাগুণে কোনরূপে কৃতকাধ্য হইতে সমর্থ হন লাই। 
সুতরাং পশুপতিনাথের প্রভৃত শ্রশ্বধ্য এইরূপে সহস্র সহ বৎসর 
হহতে পুঞ্তাকত হয়াতেহ দ্বর্ণ রৌপ্যের প্রাচুধ্য হইয়াছে । এই লিঙ্গ- 
রাজেব মৃ্দেশ ক্ষতক বন্কাশ, মধ্য ত।গ নহাণান, উকদেশ মা(ণক্যাত 
* 


১৯৩ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


বদৃশ্তরূপে দর্শন পাওয়া যার। কথিত [জিতল 
হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন; যে মানব ভক্তিপূর্বক এই লিঙ্গ- 
রূপী সাক্ষাৎ শঙ্কর মূষ্ভির দর্শন, স্পর্শন.বাঁ অর্চনা করিবেন, অস্তে তিনি 
অব্যর্থ নিষ্পাপ হৃদয়ে বৈকুষ্ঠে বা গোলকে স্থানপ্রাপ্ত হইবেন । 

এ তীর্থে স্থফলের ব্যবস্থ। আছে; স্থথের বিষয় এখানে কোন 
পাণ্ডা কোন ধাত্রীর নিকট জুলুম করিয়া টাকা আদায় করেন না। 
যাত্রীর! তীথগুরু পাগডাদের যত্বে সন্তষ্ট হইয়া স্ুফলের প্রণামীস্বূপ 
যাহ। প্রদ্ধান করেন, তাহারা তাহাতেই সত্তষ্ট হইয়া থকেন। বলা- 
বাহুলা, ১২ টাকার কমে সফলের প্রণামী মাই। এইরূপে নেপাল- 
সহরের শোভা এবং দেবতাদ্িগের দর্শন, স্পর্শন ও মন্দির সৌন্দর্য্য 
নয়নগোচর করিয়া মনের সুখে এবার সহর হইতে একখানি ঝাম্পান 
৮॥* টাকা ভাড়া ধার্য করিয়া নীমগিরি পর্বতশ্রেণীর মূল দেশস্থিত 
ভীঘপেদী নামক স্থানে নির্বিঘ্ধে সু শরীরে আসিয়া! উপস্থিত হইলাম, 
তথ। হইতে ষে খাটোলীর বন্দোবস্ত ছিল, তাহারঈ সাহায্যে রক্সোলে 
আসিয়া রেলযোগে বহুদিনের পর স্বদেশে স্বজনগণের সহিত মলিত' 
হইক্সা ভগবান পশুপতিনাথের কৃপায় সুখ-স্থচ্ছন্দে কালযাপ . করিতে 


লাগিলাম। 











প্রভান তীর্থ 


সহর কলিকাতা হইতে 'প্রভাম তীর্থ দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে রেল” 
যোগে প্রথমে বোগ্ে, তথা হইতে বোম্বাই-বরদা-মধ্যভারত রেলের 
কোলাবা-মোরন লাইন--চ্চগেট অথবা গ্রাণ্ড রোড নামক ষ্টেশনে 
রেলগাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। এই লাইনে ঘাত্রীদিগকে বরাবর 
গুজরাট প্রদেশের বিরম-্জামনগর নামক ভিন্ন ছোট রেলের লাহায্যে 
কাাথয়াবাড় উপদ্বীপের উত্ধাওয়াল, জটলেশ্বর জংশন হইয়া ভেরোয়াল 
বন্দরে পৌছিতে হয়। এই ভেলোর হইতে প্রভাদ-নাত্র [তন মাহণ 
দূরে অবাস্থৃত। বোম্বাই হতে জটলেশ্বর ৫৩৭ মাহল, জটলেশ্বর হহতে 
ভেলোর অন্যান ৬৭ মাইল,আবার ভেলোর হহতে পাবত্র স্থান “প্রভাস- 
ক্ষেত্র” তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে বোম্বে 
১২২৩ মাইল, তথা হইতে ৬০৭-মাইল দূরে এই তীর্থ স্কানটার দশন 
পাওয়া যায়। 

যে সকল যাত্রী প্রভাস তীর্থের সেবা করিতে অভিলাষ করেন,» 
ঠাহাদিগের পক্ষে বোস্বাইএর চচ্চগেট মথব৷ গ্রাণ্ড রোড নামক রেশন 
ছইত্বে একেবারে ভেলোরের টিকিট খাঁদ্দ কথাই শ্রেস মধ্যে কেবল 


১৯৮ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 


ছইবার /ট্রণ বদল করিতে হয়, নতুব! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ষ্টেসনে টিকিট থরিদ 
এক বিড়শ্বনাভোগ মাত্র। ঃ 

শারদীয় অবকাশে বন্ধুবান্ধব সকলে এক স্থানে একত্রিত হইয়া 
এবার কোন্‌ তীর্থের সেবা করিতে অগ্রসর হইব, এইরূপ পরামর্শ হই-, 
তেছে, এমন সময় আর একজন অব্নর প্রাপ্ত প্রাচীন বন্ধু আমাদের 
দলে মিলিত হইলেন । 1তনি কর্ম্োপলক্ষে বু কালাবধি বোম্বে সবে 
অবস্থান করিয়া প্র অঞ্চলের অনেক তীর্থ স্থান পর্ম্যটন করিয়াছিলেন । 
এ নবাগত বন্ধু আমাদিগকে তীর্থ যাত্রায় প্রস্ত দেখিয়া এবং আমা- 
দিগের মধ্যে কাহারও প্রভাস তীর্থ দর্শন হয় নাই অবগত হইয়া, এবার 
এই প্রভাস তীর্থের সেবা করিতে অনুরোধ করিলেন, অধিকস্ত তিনিও 





আমাদের সভ্যান্রী হবেন বলিয়া প্রতিশ্রত ভইলেন। এহাবতকাল 
সঙ্গী অভাবে আমাদের এই অপরিচিত তর্গম প্রভাস তীর্থ স্তান দর্শন হয় 
নাহ, সুতরাং ভগবানের কৃপায় সুযোগ উপাস্থত হওয়াতে তাহার 
প্রত্তাবে সকলেই সম্মত হইলাম। 

দশমীর সম্্ীলনের পর ত্রয়োদশীর শুভলগ্নে তীর্থ যাত্রার দন স্থির 
হইল । প্রভাস পথে গ্রথমে জব্বলপুরে নঙ্ষদায় স্নান, তর্পণ সমাপনাস্তে 
ষাগাতে তথায় উপস্থিত হওয়া যায়, তাহারই ব্যবন্যা হহইল। আমরা 
সকলে এ নিদ্দি&ট দিনের অপরাহ্ধকালে সংসার-মায়া পরিত্যাগপূর্ববক 
যথানিয়মে ঘট স্থাপন এবং গুরুজনবর্গের আশীর্বাদ গ্রহণ করতঃ, ভগ- 
বানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, শুতলগ্নে গ্র্যাওক্ড লান দিঝা যে. 
মেল যায়, তাহারই উদ্দেশে শুভযাত্রা করিলাম । 

হাওড় ষ্টেশনে উপস্থিত হুইয়। পূর্বোক্ত বন্ধুর উপদেশ মত জব্বল- 
পুরের টিকিট থরিদ করিলাম, কারণ পুণ্যতোয়া নন্মর্দার জলপ্রপাত, 
মন্দ্বরপর্বত শোভা এবং পিভৃগণের উদ্দেশে ইহাতে স্নান, তর্গণ করিতে -- 
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হইলে বাত্রীদিগকে প্রথমে জব্বলপুরে যাইতে হয়, তথ! হইতে টাঙ্গার 
সাহায্যে অন্যান সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপু্র্বক ন্ম্ার তীরে পৌছিতে 
হয়। ্ 

আমরা সদলে টে আরোহখ করিলে যথাসময়ে ষ্টেশনে, ঘণ্টা! 
'বাজিল, গার্ড সাহেবের নীল লন ছুলিল, তৎসঙ্গে এঞ্সিন হইতে বংশী- 
ধ্বনি হইয়া ধূমোদিগরণ করিতে করিতে টেণথানি ধীরে ধীরে প্লাটফরম 
হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, আমরা এ সঙ্গে মনে মনে 
সেই ছর্গতিহারিণী জগজ্জননী ত্রিশক্তিরূপিণী দুর্গার নাম জপ করিতে 
করিতে, আপনাপন স্থানে শযা পাতিয়া শয়ন করিলাম | সমস্ত রাতি 
টেণখানি ভ্রত গমন করিয়া যখন পর দিন প্রাতে মোগলসরাই নামক 
প্রধান ষ্টেশনে যাত্রীদিগের টিকিট চেক ভইতেছিল, তখন আমান 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এই স্থানে টেণে বসিয়া মনে মনে পুণাময়ী 
বারাণসীক্ষেত্রের বিশ্বেশ্বর, বিষণ ও অরপূর্ণাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যানপূর্ববক 
প্রনণিপাত করিলাম । তৎপরে চুনার নামক ষ্টেশনে টেণখানি উপস্থিত 





হইবামাএ সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, “ভাই সকল-_একবার শূঙ্গবের রাজা 
স্থান দেখিয়া লও, কারণ এই স্তানই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র সেই 
শুহক চগ্ডালের আবাসপুরী।” বন্ধুর বাক্যে আমার রামায়ণেব পুণ্য 
কথা মনে হহল যে, পু্রহ্ম ভগবান শ্রীরামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া 
লোকহিতার্থে পিতৃসত্যপালন করিবার সময়, অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী- | 
সহ এগ স্থানে গঙ্গাপার হইয়া প্রয়াগ তীর্থে গমনপৃর্ঘক ভরদ্বাজা শ্রমে 1 
প্রয়াণ এবং তথা হইতে দগুকারশ্যাতিঘুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । নে 
যাহা হউক, ক্রমে চলন্থ ট্েশখানি বিশ্বযাচল পার হঈল. তখন স্টেশনের ৭ 
উপর গাড়ীতে ব্িয়াই ইহার অনভিদূরে বিদ্ধা1 পর্বতোপরি ঠগীদিগের ] 
'প্রতিষ্টি 5, যোগমায়ার মন্দির দর্শনান্তে দেবা উদ্দেশে প্রণিপাত করি- 
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লাম। তাহার পর চৌক নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বন্ধুবর 
আবার বলিলেন, “ভামা! এই স্থানট) স্মরণ রাখিবেন, বর্তমানকালে 
গ্রাণ্ড কর্ড লাইন প্রস্তত হওয়াতে যাত্রীদিগের কত স্বিধা হইয়াছে, 
নচেৎ পুর্বে বোস্বাহই মেল এপাহাবাদ স্টেশনের ভিতর দিয়া নইনি' 
নামক স্থানের মধ্য ভেদ কগিয়া জব্বলপুরাভিমুখে যাইত, হহাতে কত 
সময় নষ্ট হইত একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি-এক্ষণে এই 
চেোকি নামক স্থান হইতেই জব্বলপুর লাইনের স্ত্রপাত হইয়াছে ।” 
ট্রেণথানি এইরূপে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যখন স্তন! 
নামক ষ্টেশনে পৌছল, তখন সঙ্গী বন্ধুটা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, আপনারা কি !চত্রকূট পব্বতের শোভা দর্শন করিতে অর্ভলাষ 
করেন? তাহা হহণে আমায় বলুন, এই ষ্টেশন হইতে এ পবিত্র স্থান 
বন্পমাত্র দুরে অস্থিত । যে চিত্রকূট পর্বতে মহধি ভরঘাজাশ্রমে পর- 
বন্ধ গ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সদলে অবস্থান করিয়াছিলেন, যথায় রাম 
অনুগত “উীতরত” পিতৃরাজ্যে পদার্পণ করিয়া পুজনার় শ্রীএামচন্দ্রের 
বনবাদ বিষয় শ্রবণে মন্্রাহত হইয়। তাহার শ্রীচরণ বন্দনা"..;ক ভ্রাতৃ- 
ভক্তির পরাকাষ্ঠতা দেখাইয়া জশত্বানীকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, 
যে আশ্রমে অল্পদিনের জন্ত চারি ভ্রাতায় একক্রে শু মিলন হইয়াছিল, 
যথায় খষির ক্ুপায় সকলেই আনন্মআোতে নিমগ্ন ছিলেন, যে চিত্রকুটে 
গ্রভরত তাধার অনুরোধ ব্যর্থ হইল দোয়া মম্মগীড়ায় কাতর হইয়। 
ভ্রীগানচন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধায)পুব্বক কেবল তাহার পাছুকা লহয় 
স্বগাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতঃ প্র পাকা স্থাপন এবং ধর্মরাঞ্য প্রতিষ্টা' 
করিম সম্তাপিত হদ্কে গাত্না করিসাছিলেন, আপনাদের মধ্যে যাদ 
কাহারও প্র পবিত্র স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহ। হইলে 
এই ট্রেনে অবতরণ করুন|” তাহার দেই উত্তেজিত বাক্যে মামুনুর আঁ 
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০৩১০৯৪৪০ 
হান দশনের একান্ত হজ হহয়হুল, (কন্ধ অপকাপর বন্ধু নক্ণের মত 
ন। হওয়াতে অগত্যা বাধ্য হইয়ছঞ আপা পাগতযাগ কগিতে হহণ। 

হাওহাস পাঠে জান যা যে; এহ সৃতনা। হইতে কান সীমা 
পর্যন্ত মধাভারত লে প্রাসন্ধ। মধ্যতারতে এহ সুঙনা নামক রেল 
লাহনের পার্ববর্তী উভয় ধারেই পাথর, চুণের কল ও নানাবিধ কার- 
থানা স্থাপিত আছে । যত গুলি কারথান। এখানে আছে, ভন্মধ্যে কণি- 
কাতার প্রসিদ্ধ কণ্ট্ণক্টরর নিঃ বারণ “কা'পানীর কারথানাটাহ খিখ্যংত। 

এখানে বিভিন্ন কাষক্ষেত্রে যে সকল আবাদ আছে,শাহাতে গাজোর, 
ছোলা, লঙ্কা, বাজ্রা, গম, পেঁয়াজ, অরহুর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । ট্রেণ হহতে পাহনের আশে-পাশে ষে সকল উদ্যান দেখতে 
পাওয়া ধা; তাহাতে কপি, আতা, আত্র ও পেক্সার বৃক্ষই আধক 
পরিমাণে নয়ন পথে পতিত হয়। এহরূপে ক্রমাগত স্টেশনের পর ষ্টেশন 
পার হইয়া যথাসমগ্ধে টণখান জব্বণপুর ছ্েশনে উপপ্কিত হইলো, 
আমা সলে সাবধানের সাহত তথায় অবতরণ কগিলাম। 

জববলপুর একটা বিখ্যাত সর । হাওড়া হহতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন 
দিয়া এহ ধিখযাত গ্টেশন পধ্যন্ত যাইতে ৭৩৩ মাহল পথ অতিক্রম 
করিতে হয়। ষ্টেশনে উপাস্থত হইয়া এখানে কোথায় কিরূপ বাস! 
সংগ্রহ করিব এরূপ আন্দোলন করিতেছি, এমন সমগ্জে সঙ্গী বন্ধুটা 
বলিপেন, “সে বিষয় আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ আম পুব্বাহ্ে 
এখানকার একটা বন্ধুক্কে আমাদের আগমনের বিষয় পত্র দ্বারা জ্ঞাপন 
করিয়াছি, এখান হইতে আমাদিগকে প্রথমে তাহারই বাঙ্গালাতে 
যাতে হইবে ।” আমাদগকে তিনি এইরূপে আশ্বাসিত কারক! 
ক্রেশনের বাহিরে হুহখানি টাঙ্গা গাড়ী সিবিল অঞ্চলে যাইবার জগ্ত ভাড়া! 
'কারুণেন। 





২২ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 


জব্বলপুর সহরূটী বেশ পরিফার ও পরিচ্ছন্ন, এখানকার রান্তা- 
ঘাটে ধূল। নাহ বলিলে অতুযুক্তি হয় না । পথের ছুহ পার্খে সারি সার 
বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়। পরিশ্রস্ত পথিকাদগকে রৌদ্রের তাপ 
হুহতে রক্ষা করিতেছে | সঙ্গী বন্ধুত্র নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানে 
তার বিভাগের বড় আঁফল, সদর কাছারা, কমিশনার, ডেপুটা কমি- 
শশার, সুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট, ইপ্রিনীরার-আফস প্রভৃতি বর্তমান থাকায় 
সহরটী সরগরম অবস্থায় আছে; এতভিন্ন হহা। হংরাজ সেনার একটা 
প্রধান আড্ডা, স্থতরাং অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সেহ্য 
এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জববলপুরের লোক সংখ্য। অন্যুন 
নববুহ হাজার । 

সহর কালকাতাক্ যেরূপ টম্টম্‌, ফেটিং, পান্কী গাড়ী প্রভৃতি ভাড়! 
পাওয়। যায়, এখানে তাহার পারবণ্তে কেবল টাঙ্গ। গাড়ী দেখিলাম । 
এই সকল টাঙ্গ। গাড়াগুলিতে ছত্রী আছে, দেখিতেও সুরৃম্ত ; গাড়ার 
মধ্যে বাবার জন্ত গদ্দী পাতা থাকে । প্রত্যেক টাশায় স্থানীর নিঞ্মা- 
হুলারে তিনজন আরোহী গমনাগমন কারতে পারেন, টাছ, শুলির 
পরিচয় দিতে হইলে পাশ্চমদেশীয় একার সাহত তুলনা কর্*.ত হয্স। 
এহবূপ ছহথা1ন টাঙ্গার় আরোহণ কারয়! এই সহরের বিষ নানারূপ 
গল্প করিতে করিতে সকপে রাজপথের ভপর দির [নন্দি্ই বাঙ্গালান্ 
ভপাগ্ত হহবার সময়, পাঁথমধ্যে বিস্তর উগ্যানবাটী দোখলাম। এহ 
সকল উদ্ভানবাটাগুণ কাহাদের [জজ্ঞাসা করাতে বন্ধু উত্তর করিলেন, 
এহ যেসকল ভগ্ভানবাটী আপনার দেখিতেছেন, এগাল এক-একটা 
বাঙ্গালা নামে থ্যাত। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে স্থান এক-একজন উচ্চ 
পদস্থ রাজকর্ম্মচারী অবস্থান করেন, আর এই স্থানটাই সিভিল অঞ্চল 
নামে প্রাসদ্ধ। আমাদিগকে ও এখানে অবস্থান করিবার জন্ত এইরূপ্‌ 
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_ একটা বাঙ্গালাতে থাকিতে হইবে 1» পথিমধ্যে একখানি সুন্দর বাটা 
নিদ্দেশ করিয়া তিনি আবার বলিলেন_-সম্মুথে যে স্ন্দর সুদৃশ্য বাটা 
দেখিতেছেন, উহাতে মধ্যভারত্ডের দেশীয় রাজমস্তানগণ পাঠাভ্যাস 
করেন, কিন্ত লাধারণ ছাত্র'দগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এখানে ইটা 
স্কুলও প্রতিষ্ঠিত আছে । এক্গরূপে সহরের শোভা দশন করিতে 
করিতে বথানিয়মে নিন্দিষ্ট বাঙ্গালাতে উপস্থিত হইলাম । এই স্থানে 
একটা কথা বলিবার আছে, সহর কলিকাতায় যে সকল গাড়োয়ান 
ভাডাটিয়। গাড়ী চালায়, তাহাদের মধ্য অধিকাংশের স্বভাব উদ্ধত। 
এখান কার গাড়োয়ান গাল যদিও নীচ জাতীয়, তথাপি তাহাদের বাব- 
হার দেখিলে শান্ত প্রকাতির লোক বলিয়৷ অনুমান হয়; কারণ আমব। 
ষ্টেশন ১ইতে লিভিল অঞ্চলে ধাহবার জন্য যে টাক্ষা "ভাড়া করিয়া- 
ছিলাম, তাহাতে কোথায় কোন স্থানে যাহঠব__তাহার কোন স্থিরতা 
ছিল না কেবল সিল অঞ্চলে যাতবার ভাড়া হইয়াছল মার, কিন্ত 
টাঙ্গা চালকের এহ অঞ্চলে আসিয়া পাতি পাতি সন্ধান করিয়া আমা- 
দের নিদিষ্ট বাপায় পৌছয়। দিয়া যে কত উপকার করিয়াছিল, উহ 
লেখনার দ্বারা ব্যক্ত কর! যায় না, হহার নামত্ত তাহারা কোনরূপ 
বকৃদিস বা বেণী ভাড়া জন্ত দাবী করিল না, এহ কারণে তাহাদের 
ব্যবহারে সন্তুষ্ট হহয়। উহাদিগকে শাস্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া উপ্লে 
করিলাম । ূ 

পূর্বে এথানে কে বল টাঙ্গা গাড়ী দেখিয়া আমার ধারণ হইয়াছিল 

. যে, এ সহরে ল্যাণ্ডো বা অপর:কোনরূপ গাড়ী নাই, কিন্তু পথিমধো 
ফাত্রাকালীন বিস্তর নান। ধরণের কুটিয়াল গাড়ী দেখিতে পাইয়া সে 
ধারণা পরিবর্তন করিতে হইল। সেম্বাহা? হউক, এবার বন্ধুর সহিত 


য়ে বাঙ্গালাতে উপাস্থত হহলাম, তথায় কথিত বন্ধু আমাদিগকে পাহয়া 
১ ৃ 
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যেন গুরুর হ্যায় ফত্ব করিতে লাগিলেন। লোকটা স্থানীয় সরকারা উচ্চ 
পদস্থ কম্মগারী । আমরা অপরিচিত হইলেও 1তনি আমাদের সহিত 
যেরধপভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহাকে সদালাপি ও 
অমায়িক বলিয়া জানিতে পারিলাম। বলাখ'হুলায, এখানে অবস্থান 
কালে তাহার ঘত্বে আমর সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম । 

পর দিবস প্রাতে বাসাবাটাতে পুণ্যসলিল! নন্ম্দার তীরে স্নান, তর্পণ 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম; তন্দশবনে স্থানীয় আশ্রয়দাতা 
আম।দিগকে উপদেশ দিলেন, আগামী কল্য যে স্থানে আপনারা বাই- 
বেন, তথা হইতে যগ্যপি স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিয়া প্রতাা- 
বর্তন করেন, তাহা হইলে আপনাদের বাপায় প্রত্যাগমন করিতে 
অপরাহ্ৃকাল উপস্থিত হইবে । অতএব সাধ্যমত এ সহর হইতে কিছু 
আহারীয় সামগ্রী মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ঃ সংগ্রহ করিয়া লইবেন, কারণ 
তীথতীরে বা নিকটবর্তী স্তানে ষে সকল খাছ সামগ্রা পাওয়া যায়, উহা! 
আপনাদের থাহতে কাচ হহবে না; তাহার নক এরূপ ঈপদেশ 





পাইয়া, আমরা অবসর মত একবার সদলে সহরের শে" সৌন্দর্য্য 
দর্শন, এবং কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিবার অভিলাষে বাজারের 
দকে অগ্রসর হইলাম । বাজারে উপস্থিত হইয়া দ্েধিপাম, ফলের মধ্যে 
আতা, পেক্ারা, কদণী ভিন্ন অপর কোন কিছু নাই, কিন্তু এই সকল 
ফলগুলি তাজ! এবং বৃহদাকার, মূল্যও সবলভ। বলাবাহুল্য, এই সকল 
ফলগুলি দোঁখয়! এখানকার ভউর্বরাশক্ির পারচয় পাইলাম, এবং এ 
স্থানটা যে স্বাস্থ্যকর, উহা আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না । ততৎপরে 
ফলের বাজার হইতে বহির্গত হইয়া মিষ্ট।ন্বের দোকানের দিকে অগ্রসর 
হহল।ম। তথায় উপস্থিত হহয়াই সকলকে গোলকধাধাযস পাঁড়তে . 
হুহল; কেন না এখানে যে সমস্ত দ্রব্য বিক্রগ হয়, তাহার নখিকৃংশই 
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ভি ভহল। এট কাচি ওজন আবার নানা প্রকারে পরিণত, অর্থাৎ 
কোন দ্রবা ৪০ তোলা! গুজনের সের, কোন দ্রব্য ২৭ তোলা ওজনের 
সের, আবার কোন কোন দ্রব্যের্৮” তোলা! সেরেও খরিদ বিক্রয় 
হয়া থাকে । এই সকল বিষয় লক্ষ্য 'রাখিয়া দ্রব্য-সামগ্রী কিরূপ আব- 
শষ বিবেচনা করিয়! উহ খরিদ করিতে হয় ; সে যাহা হউক, এই 
কল দোকান হইতে কিছু কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়! বাস. 
বাটা প্বাঙ্গীলাঙ্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নম্খাদাতীরে যাতায়াত 
এবং স্থানীয় দ্রষ্টবা স্তানগুলির শোভা দেখিবার জন্তা আশ্রয়দাতা আমা- 
দেরই নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়! ছুইখানি টাঙ্গা 91০ টাকা হিসাবে 
ভাড়া চুক্তি করিলেন। 
পর দিবস প্রত্যুষে আবশ্তকীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে সদলে উক্ত 
দুইথানি টোঙ্গা় আরোহণ করিয়া মনের স্খে নর্ম্দার দিকে যাত্রা! 
করিলাম । এইট বাঙ্গাল৷ হইতে বহির্গত হইয়া বহু দুরে পল্লীর প্রাস্ত- 
ভাগে একটা প্রশস্ত ময়দান পাইলাম, এ ময়দানে গোলন্দাজ গোরা 
নৈনিকেরা কিরূপে গোল! ছোড়া অভ্যাস করে, তাহ! শ্বচক্ষে দেখিয়া 
লইলাম | ক্রমে টাঙগা এই মাঠ পার হইয়া এমন এক পথে উপস্তিত 
হইল, যথায় পথটা সরলভাবে প্রসারিত হইয়াছে, উহার উভয় পার্খে 
বিস্তর অশ্বথ, ঝাউ আম ও সেগুন বৃক্ষগুলি দণ্ডায়মান থাকিয়! যেন 
আমাদিগকে নর্মমদ! যাইবার জন্য পথ দেখাইতেছে | এন প্রশস্ত পথের 
ধারে প্লারে কতকগুলি জলাশয়, তব সকল জলাশয়ে গরীব পল্লীবাসীরা 
*দালে দলে অবতরণ করিয়া মনের আনন্দে পাণিফল সংগ্রহ করিতেছে। 
এই স্থানের সন্ত্রিকটে আবার অনস্ত ছোট বড় পর্্তমালা আপন আপন 
শোভ। বিস্তার করিয়া স্থাষ্টিকর্তীর মহিম। প্রকাশ করিতেছে । এই 
পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া! টাল্সা ছুইথানন এবার এরূপ এক কাচা 


চু প্র 


৯ 
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পথ উপস্থিত হইল, তথায় “কবল ছোট ছোট যুত্তিক1 স্ভূপে পরিপূর্ণ, 
তীঁ সকল স্তুপ হইতে আবার ফোন কোনটা যেন পর্বতের ন্যায় উচ্চ। 
সেই উচ্চ স্ডূুপ বহু কাষ্টে ও বড বায়সহকারে সরকার ভইতে কাটান হইয়া, 
বাত্রীদিগের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত পথ প্রস্তত হইয়াছে । টাঙ্কা 
ওলার! প্র বিভক্ত পথের উপর দিয়া! আমাদিগকে লয় অগ্রসর হইতে 
লাগিল। স্থানটী অতি নির্জন অর্থাৎ এই বিতক্ত পথের উপরিভাগে 
লানা জাতীয় লতাগুল্সাদি বর্তমান থাকিয়। স্থানে স্থানে আবার জঙ্গলা- 
কীর্ণ অবস্তায় শোভা পাউতেছে ; প্র সকল জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় 
পাহাড়ী পক্ষী সকল আপন মনে মধুর সার গান করিয়া আমাদের 
স্টার ভয়ার্ যাত্রীদিগের প্রাণে সাভস প্রদান কবিতে গাকে, এ কারণে 
এখানকার এই ভয়াবহ স্তানটার দৃশ্য অতান্ত প্রীতিপ্রদ । সে যাহা 
হউক, এই পার্বতা মধ্য পগ অতিক্রম করিয়। ক্রমে টাঙ্গ! চালকের 
ভেরা-ঘাট নামক স্থানে উপস্তিত ভইল। এই ভেরাঘাটে গাড়োয়ানের! 
আমাদিগকে গাড়ী ভাতে নামাইয়া দিয়া তাহাদের গাভীর 'দাডাগুলি 
খুলিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে দিল । এবার আমরা পদত্রজে ' খাথের যত 
নিয়ে যাইতে লাগিলাম, ততই ইনাব মনোহর দৃশ্য দোখিতে দেখিতে 
চনৎকৃত ভইাতে লাগিলাম ; কেন না, এই নিয় পথটাতে স্তরে স্তরে 
গগণচুস্বী পর্ব তম'লা শোভ। পাইতেছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র কায়া নম্মদা 
নদী প্রবাভিত1। স্থষ্টিকর্ভতীর ইহা এক অপূর্ব দৃশ্ত' জগশুশ্রষ্টার এই সকল 
স্থষ্টিনৈপুণা দর্শন করিতে করিতে বরাবর বথায় একটা ক্ষুত্র আোত- 
ন্দিনীর ধারা সম্মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে উপস্থিত ভতলে সঙ্গী "বন্ধুটী- 
বলিলেন, "আপনারা সম্মুখে যে বঙ্গম স্থান দেখিতেছেন, উহার একটী 
বাণগঙ্গা, অপরটা নর্দা নামে খ্যাত। স্থানীয় অধিবাসীরা সঙ্গম 


স্থানটীকে ১5$1-বট বণির। কর্তন করেন। আমরা এই ভেড়া 
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উপস্থিত হইবামাত্র নম্মদায় তীর্থ কার্য সম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত পাও? 
উপস্থিত হইলেন 7 বলাবাহুল্য. নর্খদা তীর্থের পাণ্ডা এঈ ভেড়া-ঘাটের 
উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন, বদ্ধুর উপদেশ মত তাছাকেই 
তীর্থ গুরু পদে মান্য করিলাম । এঈরূপে এখানে তীর্থগুরু প্রাপ্ত হইয়া 
ভেডা-ঘাটের এক পার্শখে যে একখানি ডোঙ্গা বাধা ছিল, পাণ্ডার উপ- 
দেশ মত ত্ী ডোঙ্গার সাভামো একে একে সকলেই যথাসময়ে পরপারে 
উপস্থিত হইয়। দেখিলাম--কেবল পার্বত্য পথ. কোথাও নামিয়াছে 
ক্োগাও বা উচু হইয়া ম্মাছে। সেই উচু নীচু পথেব উপর দিয়া পাণ্ডা 
ঠাকুর মামাদিগকে পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
পথের বামদিকে উত্তঙ্গ পর্বতমালা, দক্ষিণ পার্খে এই পথেরই নিয়ভাগে 
হঙ্কারকারিণী ভীষণ নর্দাদ! স্রোত প্রবাহিত | এইবূপে এই পথ অন্যুন 
এক পোয়া অতিক্রম করিবার পর, আমরা লোকালয়ের মধাস্থিত 
পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। যেসকল অধিবাসীদিগকে এখানে 
দেখিতে পাইলাম, তাহাদ্দিগের অবস্তা দেখিয়! অত্যান্ত গরীব বলিয়। 
অন্কুগান হয় । এই পল্লীর মধো ভাট বাক্তার কোন কিছু নাথাকার 
তাহাদের অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হয় সন্দেহ নাই। সেষাহা 
হন্টক, এই গ্রামা পথের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে একটা 
প্রস্তর নির্মিত ধর্শালায় উপস্থিত হইলাম । পাগ্ড। ঠাকুর বলিলেন, 
“এই ধন্মশালাটী সদাশয় ইংরেজ বাহাদুর তীর্থ যাত্রীদিগের বিশ্রামের 
জন্য নিশ্মাণ করাইয়! সাধারণের, কত উপকার করিয়াণ্চেন, উহা! লেখ- 
নীর দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য ;) কারণ এখানে এই ধন্মশালা ব্যতীত 
যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্গ অপর কোনরূপ আশ্রয় স্থান নাই। ধর্ম্ম- 
শালায় একবার সদলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহা পরিষ্কার ও পরি- 
ছদাবে অবস্থান করিয়া ধেন আমাদের ন্যায় পরিশ্রান্ত তীর্থ যাত্রী- 
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দিগকে ইহাতে শান্তিস্থথ অনুভখ করা নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে, 
এবং তৎসঙ্গে ইংরেজরাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে । ইহার মধো 
দরদালানযুক্ত শুটিকত কক্ষ, তাহার |?ক পার্খে একট: রন্ধনশালা, অপর 
পার্শে একটা পায়খানা শোভা পাইছে, আবার ইহার পশ্চান্তাগে 
নর্্মদ1! নদীগর্ভ পথ্যন্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণীতে সজ্ভী কৃত । 

তীর্থগুরু পাগ্ডার উপদেশান্সারে আমরা সকলে এই ধন্মশালায় 
এক নিদিষ্ট কক্ষে দ্রব্য সম্ভার স্থাপিতপৃর্বক মনের 'আনন্দে তীর্থতীরে 
গমন করিলাম। এইরূপে পুণ্যসলিলা নন্মদার তীরে উপস্ডিত হইবা- 
মাত্র মনোমধ্যে মহাভারতের কথা জাগিতে লাগিল যে, যুগে যুগে কত 
দেব, কত খ্ষি, কত তপস্বী নম্মদার এই পুণ্যসলিলে মবগাহনপুর্ব্বক 
দেহ পবিত্র করিয়াছেন, আবার হস্কার তীরে বসিয়! নির্জন বনস্থলীতে 
কত যতি অনস্ত অনাদিদেবের তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব জন্মের বু পুণাফলে এবং গুরুজনের আশী- 
বর্বাদে আজ ভাগ্যক্রমে আমরাও সেই পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতে 
সক্ষম হইতেছি__মানবের ইহা! অপেক্ষা সৌভাগ্য আর অছি* কি 
হইতে পারে ? 

এ তীর্থে সঙ্কল্প এবং স্নান তর্পণের সময় থালা, গেলা, সাঁড়ি, পুষ্প 
পত্র প্রভৃতি যাবতীষ আবশ্তকীয় দ্রব্যগুলি পাণড; ঠাকুর নিজ হঈতেই 
দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহার মূল্য দরিয়া নিশ্রিস্ত হইয়াছিলাম। 
এই স্থানে একটা কথা বলিব, এতাবৎকাল ভারতের কত দেশ, কত 
তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, এক উৎ্কলে বিন্দু সরোবর আর 

, এই নর্শদা ভিন্ন অপর কোন তীর্থে পুরুষ লোকদ্দিগকে পিতৃমাতৃকুল 
ব্যতীত শ্বশুরকুলকে মন্ত্রের সময় আবশ্তক হয় নাই, এবং এরূপ শুব্ধ 
ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে পাই নাই। সে যাহা হউক, বা 
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সঙ্কল্লের পর স্নানের সময় পাণ্ড। ঠাকুর যখন আমাদেরই মঙ্গল কাষন! 
করিয়া মন্্ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন মনোমধ্যে এক নবভাবের 
উদয় হইতে লাগিল। এইরূপে এখানকার তীর্থক্রিয়া সমাপনান্তে ধর্ম- 
শালার প্রত্যাগমন করিয়া জব্বলপুর সহর হইতে যে সকল আহার্ষ্য 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছিলাম, তাহারই সাহায্যে সকলে জঠরা- 
নল নিবুত্তি করিয়া সুস্থ হইলাম। 
অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর পাগ্ডার সহিত স্থানীয় দর্শনীর স্থানগুলি 
দর্শনের জন্য প্রস্তত হইলাম । ততৎপরে এই ধন্্মশালায় যাণতীয় দ্রব্য 
সামগ্রী স্তাপনপুর্বক পাণ্ডাকে অগ্রগামী করাইয়! প্রথমে নন্মনার জগ- 
ভ্বিখযাত জলপ্রপাতের শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম । ধর্ম্মশাল! 
হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমাগত উচু নীচু পথ অতিক্রম করিতে করিতে 
এক শন্তক্ষেত্রের উপর আল-পথ দরিয়া গমন করিতে লাগিলাম.এই সময় 
মধ্যে মধ্যে জল পতনের গভীর গজ্জনও শুনিতে লাগিলাম ; ক্রমে এই 
পথটা যে স্থানে নিক্নাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে, সেই স্থানে উপস্থিত 
হইয়া যাহ! দর্শন করিলাম, উহাতেই সকলকে চমতক্ৃত হহতে হইল। 
কারণ এখানে নদী গরের উভয় তীরে মন্রপর্বত, তাহার উপর দিয়া 
চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের সহক্রধারার স্যায় নর্মদার সফেন সলিল- 
রাশি এ সকল পর্বতের এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃর্গে বাধা পাইয়! 
দার্জিপিং সহরের পাগলাঝোরার স্যার গঞ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ 
আছাড় খাইয়া! পড়িতেছে। কি মনোহর দৃশ্ত ! এ দৃগ্ধ খিনি একবার 
. দেখিগ্াছেন,ইহজন্মে তিনি তাহ! কখন ভুলিতে পারিবেন না । ততৎপরে 
এখানকার এই মন্দরগিরির এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে অবতরণ করি- 
বার সময় অদূরে এই অত্যুচ্চ গিরিগাত্র বহিয়! নন্মদার জলপ্রপাত থে 
নিদিষ্ট স্থান হইতে চক্রাকারে সগঞ্জনে আবর্তনপূর্বক নিঃস্মরণ হই" 
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তেছে, সেই স্থানটা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, এই 
স্থানে চক্তাকাঁর আবর্তন বর্তমান থাকার জন্য ইহা! জনদমাঁজে ধুয়াধার 
নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ভগবান শ্ীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরে রাবণকে 
সবংশে ধ্বংল করিয়া সদলে এই ুয়াধার পার হইয়া অযোধ্যা নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। প্রমাণশ্বরূপ পাণ্ড ঠাকুর আমাদিগকে 
দেখাইলেন, কোমলাঙ্গী সীতাদেবী এই স্থান পার হইবার সময় ভ্রীরাম- 
চন্দ্রের আদেশে গিরিরাজ কোমলভাব ধারণ করিয়াছিলেন,তাই এখান- 
কার পাথর সকল অগ্ভাপি নরম অবস্থায় অবস্থান করিয়। দেবীর আগ- 
মনের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমরা সকলে এই ধুয়াধারের 
তীরবর্তী কতকগুলি ছোট ছে'ট নরম পাথর সংগ্রহ করিয়া লইলাম। 
ইহার পরপারের তটোপরি একটা উচ্চ কলের কারথানা, তাহার 
এক পার্থ একটা মর্খবর প্রস্তরের নির্মিত কৃপ আছে, শ্রী কুপে জল তই 
থাকুক না কেন, ইহা মর্র প্রস্তরে নিশ্মিত বলিয়া তাহার তলদেশ 
পর্যন্ত শুল্ক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । এই কুপ-স্থান হইতে বন্থ দূর 
অগ্রসর হইয়। পাণ্ডাজী আমাদের সকলকে স্গ লইয়া এক দ্ুপন শর্ববত- 
পথে আরোহণ করিতে লাগিলেন । এখানকার এই গিরিশথে যে দিক্‌ 
দিয়া আমর1 যাইতেছিলান,সেই সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্খে অসংখ্য কাট! 
বন ও জলে পরিপূর্ণ । সেষাহা হউক, অতি কষ্টে আমরা ইহার 
শিখরদেশে আরোহণ করিলে সেই সমতল স্থানে একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন 
মন্দির দেখিতে পাইলাম | এই মন্দির প্রাচীর গাত্রে ছাদের নিম্মভাগে 
বিস্তর প্রস্তর মৃদ্তি ও নান ধরণের স্তপগ্ত সকল শোভা পাইতেছে । .অব- 
গত হইলাম, এই সকল প্রস্তর নিশ্মিত মুষ্তিগুলি চৌষটি যোগিনী নামে 
খ্যাত । স্থানীয় মৃষ্ঠি গুলি মধ্যে কোনটার অক্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই নাই, 


কোনটা অর্ধাঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, আবার মন্দির ছাদের 
৫ 
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কোন অংশ ভাঙ্গিয়া' পড়িয়াঁছে, কোথাও বা প্রাচীর স্থান থসিয়! পড়ি- 
কাছে, নেই প্রাচীরবেষ্টিত সমতল স্থানের মধ্যস্থলে গৌরীশঙ্করের 
মন্দির নামে একটী সুন্দর মন্দির ধ্োভা পাইতেছে। অনুসন্ধানে জানি- 
লাম, সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি সসৈন্তে গড়মগুল আক্রমণ 
করিলে রাণী দুর্খাবতীর অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া “আসফ খা” 
বিষগ্ন মনে এই পর্বতশিখরে উপস্থিত হইয়া, হিন্দুর প্রতিষিত এ সকল 
মর্তিগুলির উপর এইরূপ অত্যাচারপুর্বক, তাহার আগমনবার্তী এবং 
তৎসঙ্গে সেনাপতি আপন জয় কীন্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সেষাহ! 
হউক, আমরা এখানে তগবান গৌরীশঙ্করের পবিত্র মূর্তি দর্শনপূর্বক 
সকল পরিশ্রমের অবসান কৰিলাম। পাগ্ডার নিকট এখানে আরও 
উপদেশ পাইলাম, প্রতি বৎসর কান্তিক পুর্িমায় এই স্থানে এক মেল! 
হয়, & মেল! তিন চারিদিন বর্তমান থাকায়, যাত্রীগণ ভগবান গৌরী- 
শঙ্করের মহিম! প্রকাশ করিতে অবসর পাইয়৷ থাকেন। এইরূপে 
চৌষদ্টি যোগিনী এবং গৌরীশঙ্করের পবিত্র মুত্তি দর্শন করিয়া! এখান 
হইতে পুনরায় নম্মদা তীরে উপস্থিত হইলাম । 
পথিমধ্যে এক স্থানে পঞ্চবটী নামে একটা বাধাঁন ঘাট, তাহার 
উপরিভাগে একটী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির শোভ1 পাইতেছে ; শিবমন্দির 
হইতে নন্দ তীর্থতীর পথ্যন্ত প্রস্তর সোপান সঙ্জীকৃত। এই ঘাটের 
উপর হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে স্থষ্টিকর্তার অপূর্ব লীলা সকল 
. দর্শনে বিশ্ময়'বিষ্ট হইতে হয়। ,কখিত আছে, পাবেরা বনবাদকালে 
এই পর্চবটা ঘাটে বসিয়া পিভৃগুরুমদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পশাদি 
সম্পন্ন করিধাছিলেন । এই নিমিত্ত অনেক যাত্রী এই ঘাটে বসিক্স। স্নান 
ও তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পঞ্চবটী ঘাটের সন্নিকটে “ডাক 


বান্ুলা” একথানি গ্ুশোভিত চিত্রের স্তায় াপন শোভা বিস্তার করিয়। 
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আছে । ডাক বাঙ্লার উপর হইতে নিম্নভাগে আ্োতম্বিনী নর্দার 
মনোহর দৃণ্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্তানটী অতি নির্জন এবং 
স্বাস্থাপ্রদ, আমরা ক্ষণেকের জন্ত /এই স্থানে অবস্থানকালে স্থান 
মাহাত্ম্য গুণে যেন কোথ। হইতে মনোম্ধ্যে ভক্তিপ্রেমের উদয় হইতে, 
লাগিল । ইহার পার্খে নৰীতীরে রেলিং ঘেরা এক স্থানে একটা তুলসী- 
মঞ্চ শোভ1 পাইতেছে। পাগার নিকট উপদেশ পাইলাম, এ নির্দিষ্ট 
মঞ্চস্থানটী পুরাকীলে মহাযোগী ভৃগু খধির আশ্রম ছিল । এই সমস 
মহাভারতের পুণ্য কথা স্মরণ হইল, স্বয়ং নারায়ণ যে খষির পদচিহ্ন 
ভক্তিভাবে আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্য- 
শালী বার্ডরনীর্দাঙ্ছলকে বিনাশ করিবার জন্ যে পূর্ণবহ্ধ এই ভৃপুপত্বী 
রেণুকার গর্ভে পুত্রন্পে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দান 
করিয়াছিলেন ঘিনি পরশুনহ জন্ম গ্রহণ করাতে ধরায় পরশুরাম 
নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। একবার ভাবিলাম, সত্যসত্যই কি আমর! 
পিতামাতার আশীর্বাদে সেই পবিত্র স্তান “ভৃগু আশ্রমে* উপস্থিত 
হইলাম, তথন আর বুঝিতে বাকি রহিল না,'কেন এই স্থানে উপস্থিত 
হইবামাত্র হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইতেছিল। সে যাহা হউক. এই 
আশ্রম স্থানটা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত এখানে লাল বর্ণে একটা 
নিশান বাযুভরে ছুলিতে ছুলিতে সেই মহাযোণীর মহিমা প্রকাশ করি- 
তেছে। আমরা সকলে এই পুণ্য আশ্রমের পরিচয় পাইয়া স্থানীয় 
কিঞ্চিত মৃত্তিক1? কপালে লেপনপুর্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ . 
করিতে লাগিলাম। এইরূপে একে এর্ক এখানকার আরও পুণ্যভূমি. 
সকলদর্শন শেষ করিয়া যথাসময়ে ধশ্্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম । 
ধর্মনশালা হইতে প্রত্যাগমনকালে সঙ্গী বন্ধুর উপদেশ মত পূর্বোক্ত 
টাল গাড়ীর সাহায্যে পমদনমহল” নামক দুর্গের শোভা দর্শন কিভ-. 
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ঘাত্রা করিলাম। কথিত আছে, আধ্যগন্দ জাতিরা এই বিখ্যাত দুর্গটী 
নিশ্মাণ করেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, এই 
প্রাচীন ছর্গ একটা পর্বত খোদিখী হইয়া! নিন্মিত, তাই ইহার সৌন্দর্য 
দেখিবার জণ্ত সকলেই অভিপাষ করেন । তর্থটার স্থাপতানৈ পুণ্য 
দেখিলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হর, কেন না এখানে সারি সারি উচ্চ 
বিলানের উপর এই হূর্গের গৃহ ও অঙ্গনগুলি প্র'তষ্ঠিত থাকিয়া সেই 
প্রাচীন শিল্প কারীদিগের গৌরব প্রকাশ করিতেছে ! 

ইতিহাস পাঠে জান! যায়, রাণী দুর্গাবভী বৈধব্য অবস্থার তাহার 
নাবালক পুত্র, বরনারায়ণের নামে যখন রাজ্য শাসন করেন, সেই 
সময়ে মোগল সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি “আসফ খাঁ” গড়- 
মণ্ডল আক্রমণ করেন। এই দীর্ঘকাল প্রলক্কর যুদ্ধের সমর স্বয়ং রাণী 
ছুর্াবতী সদলে এই ছুর্গে অবস্থান পূর্ব ঘবনপ্িগকে তাহার বাহুবলের 
পরিচয় প্রদান করিয়া শ্বশুরকুলের মান রক্ষা করিরাছিলেন, সেই 
নিমিত্ত অগ্ভাপিও এ অঞ্চলে স্বর্গীয় ছুর্গাবতী সাধাব্রণের নিকট বীরা- 
ঙগনার যোগ্য পূজা পাইয়া থাকেন । 

এই মদনমহল নামক জগদ্ধিখযাত ছর্গের সন্নিকটে অপর একটা 
পর্বতের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির দর্শন করিয়া এখান 
হইতে জববলপুরের বাপাবাটাতে যাইবার জন্ প্রস্তত হইলাম । কথিত 
আছে, রাণী দুর্গাবতীর আহারের জন্য যে রমণী গম পিষিয়া দিত, তিনি 
তাহার নিকট যে বেতন পাইতেন, শ্রী নিদ্ধীরিত বেতনের অর্থ সাধ্য- 
মত সঞ্চয় করিরা এই শিবমন্দিরটী স্থাপনা পূর্বক সাধারণকে অর্থের 
সদ্বাবহার করিতে উপদেশ দেন। বন্ধুর কৃপায় এইরূপে এখানকার 
দষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিয়। অপরাহ্ৃনকালে টাঙ্গায় আরোহণপুর্বক 
গুড়মণ্ল হইতে সেন! বারিকের মধ্য পথ ভেদ করিরা মাঠপথে উপ- 
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নীত হইলাম । এখানকার এই পার্বত্য রাস্তায় টাঙ্গাগুলি কখন উপরে 
কখন খাদে পড়াতে, সেই হেঁচকানীর চোটে আমাদের শরীর আরষ্ট 
হইয়! উঠিল, সুতরাং বন্ধুর উপরোধ প্ত্ডেও আমরা আর কোন স্থানের 
শোভ। দর্শন না করিয়া বরাবর জব্বলপুরের নির্দিষ্ট বাঙ্গালায় উপস্থিত , 
হইলাম । 

পর দিবস বাসাঁবাটী হইতে প্রভাস তীর্থ দর্শনার্থ বোম্বে যাইবার 
জঙ্গ প্রস্তত হইলাম। ূ 


বোন্ধে পথ 


বাঙ্গালায় আশ্রয়দ1তার নিকট সকলে বিদায় গ্রহণপৃর্র্বক যথাসময়ে 
স্থানীয় স্টেশনে উপস্থিত হইবামীত্র কলিকাতা হইতে গ্র্যাগু কর্ড লাইনে 
যে বোম্বে মেল যায়, সদলে এ মেলটেণে আরোহণ করিয়! আমি যেন 
নবজীবন প্রাপ্প হইলাম । আমার অবস্তা দেখিয়া সঙ্গী বন্ধুটী আমাকেই 
নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “ভায়া! ! গাড়ীতে গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিয়া 
তুমি এত কঈবৌধ করিতেছ, আর ত্রেতাযুগে ভগবান জী চক্র 
ভূভারহরণার্থে পিতৃস হাপালন সময় অনুজ লক্ষণ ও *-কনন্দিনী 
কোমলাঙ্গী সীতাদেবী সমভিব্যাহারে এই সকল শ্বাপদসম্কুল দুর্দান্ত 
রাক্ষস এবং হিংস্র জস্তপূর্ণ গভীর বন, উপবন, ছুর্গম গিরি, নদ ও নদী 
সকল অক্েশে অতিক্রমপুর্র্বক মানবদিগনক কষ্ট স্বীকার করিতে শিক্ষা 
দ্রিবার জন্যই ভরদ্বাজাশ্রম হইতে বছ দূর--দণ্ডকাঁরণ্যে গমন করিয়া " 
ছিলেন । তাহাদের কষ্টের সহিত তোমার কষ্টের তুলন1 অতি সামান্য ।” 
এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে সাস্বনা করিলেন । সেষাহ! 
হউক, এই দ্রুতগামী ট্রেশখানি স্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিকঁ 


॥ 
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যখন খালোয়া ষ্টেশনে পৌছিল ; তখন তিনি আবার আমাদিগকে 
বলিলেন, “তোমরা সকলে একবার এই স্থানটার প্রতি লক্ষ্য কর। 
এই স্তানই সেই ভারত প্রসিঘী। খাশুডব বন-__নরনারার়ণরূপী তৃতীয় 
" পাগুব মহা ধনুর্ধর *্অঙ্ছুন* এই স্থানেই খাণ্ডব বন দ্রাহ করিয়! 
ক্ষুধাতুর অগ্নিদেবের ক্ষুধাঁনল শ্রাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার নিকট 
এই সকল ধরন্ম্োপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকলে মনের স্থথে গাড়ীতে 
বসিয়া গল্প করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। 
ক্রতগামী ট্ণখানি এইরূপে যখন বেল! দ্বিপ্রহরের সমর ইগাত- 
পুরী নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল,তথন ট্ণের যাবতীন্ব কামরাশুলিতে 
আলো! প্রজ্বলিত হইল, তদ্দর্শনে যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই বলাবলি 
করিতে লাগিলেন, “রেল কোম্পানীর অগাধ পরসা, লাভও বিস্তর--- 
ভাই বাজে খরচের দিকে কতৃপক্ষ দৃষ্টি রাখেন না। সন্ধ্যা হইতে 
এখন কত বিলম্ব আছে, তথাপি প্রতোক কামরাতে আলো! প্রজ্ছালিত 
করিয়া কর্মচারীরা আপন আপন কর্তব্য কর্ম পালন করিলেন ।* 
এই সমর আমাদের সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন,”রেল কোম্পানীর পরসা নানা 
দ্বিকে নানারূপ অপবায় হয়,এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে হ্বীকার করি, কিন্ত 
এ স্থলে আপনার! ষেরূপ স্থির করিক়াছেন, ইহা তাহা নন? কারণ 
এবার এই ভ্রতগানী ট্রেণথানি থালঘাট নামক পর্বতের উপর দিয়া 
অনেকগুলি “্টনেল” পার হইবে, সেই সকল টনেল পার হুইবার সময় 
ইহাকে বহুক্ষণ পধ্যস্ত অন্ধকাঁর পথের ভিতর দিয়! অগ্রসর হইতে 
হইবে, প্র সময় চুরি চামারি বা অগ্ত কোনব্ধপ আপদ বিপদ হইতে 
স্বাত্রীদ্বিগকে ব্রক্ষা করিবার নিমিত্ত রেলকর্তৃপক্ষের আদেশে এখনে 
দিনমানেই আলে! দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ।” 
»*. ইগাতপুরী ্টেশনের পর হইতেই রেল লাইনটা আকিরা-বাকিয়। 
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ঘুরিয়া-ফিরিয়া নানা পার্বত্য নদ, নদী, উপত্যকাভূমি অতিক্রমপূর্ববক 
থালঘাট নামক পর্বতের উপর দিয়! প্রসারিত হইয়াছে। স্থানটা 
দাজ্ঞজিণিং হিমালয়ান রেলপথের অন্থরূ ॥ এই ভয়ানক স্থানে ট্ণ- 
থানিকে অন্যুন ছুই হাজার ফিট উচ্চে আরোহণ করিক্া তৎপরে 
কতকগুলি টনেল অতিক্রমপুর্বক রিভাপিং নামক ষ্টেশনে পৌছিতে 
হয়। একদিকে ট্রেণশখানি যেমন উচ্চে আরোহণ করিবে, অপরদিকে 
সেইরূপ ক্রমশঃ তত নীচে নামিবে। আমি বিশ্বস্তত্ত্রে অবগত আছি, 
থাঁলঘাট পর্বতের শিখর্দেশটা সমুদ্র পথ হইতে ছুই হাজার ফিট উচ্জে 
অবস্থিত। বন্ধুর কথিত মহ টানি নিদিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে আমর! 
গাড়ীর ভিতর হইতে দেখিতে পাইলাম, এই পথটা যথার্থই আকা- 
বাকা, লাইনের উভয় ধারেই গাছপালায় পরিপূর্ণ ॥ স্থানে স্থানে 
আবার পাহাড়ের গায়ে এ ষকল জঙ্গলাকীর্ণ ঝোপের পার্থে কত ময়ূর 
ময়ূরী সগর্ধে মনের আনন্দে তালে তালে হৃতা এবং কেওয়া-কেওয়! 
রব করিয়া স্থষ্টিকর্তীর মহিম! প্রকাশ করিতেছে স্থানটা একদিকে 
যেমন নিজ্জন, অপরদিকে সেইরূপ নম্মনানন্দদারক। এখানকার এই 
নিভৃত স্থানে ট্রেণখানি যখন পিপীপিকার সারিবৎ ধীরে ধীরে তগসর 
হইতে লাগিল, তখন সেই দৃপ্ত অতি মনোমুগ্ধকর_কোথাও বতের 
উপরিভাগে স্থধ্যকিরণ ঝকৃমকৃ করিতেছে, অথচ নীচে ছায়ার মত 
গিরিগাত্রে আবুত, কোথাও বা পাহাড়ের মাথার উপ খণ্ড খণ্ড সাদ 
ভাসা মেঘ সকল বামুভরে ইতস্ততঃ ধাবিত হহতেছে। কি মনোহর 
দৃশ্ত! ইহা স্বভাবের এক রমণীয় ভাব ! - 
ইগাতপুরী স্টেশন হইতে থালঘাট পধ্যন্ত যে কটা টনেল পাঁর হই- 
লাম, তন্মধ্যে একটা টনেল তি দীর্ঘ। আমরা ঘড় ধরিয়া দোঁখ- 
যাছি, এই দীর্ঘ টনেলটা অতিক্রম করিতে চারি মিনিট সমস নাগ 
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ছিল, কিন্তু এই অল্প সমফেরই মধ্যে প্রাণ ঘেন হাপাইর] উঠিয়াছিল। 
সে যাহা হউক, এখানে ট্েখানি কখন নিয়ে, কখন উদ্ধে, যেন নৃত্য 
করিতে করিতে কতকগুলি পার্বতট। নদীর উপর বিবিধ প্রকার পুল 
সকল অতিক্রম করিয়া নিব্বিত্বে রিভাপিং নামক স্টেশনে উপস্থিত 
হইল। এখানেও গিরিগাত্রের বছু নিয়ে প্র সকল নদীর উপর লৌহ 
নির্মিত পুলগুলি কি অদ্ভুত কৌশলে স্থাপিত হইয়াছে, উহা! একবার 
ভাবিলে ইংরেজ ভাস্করদিগের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাক? যায় না। 
রিভাগিং ষ্টেশনে উপস্থিত হইবানাত্র ট্ণখানির অগ্র পশ্চাৎ দুইদিকে 
ছুইখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত হইয়! থাকে, অর্থাৎ ট্রেণখানি যে মুখে আসে, 
তাহার উন্টাদিকেও ইঞ্জিন লাগান হয়,স্ুতরাং স্থানীয় ্রেখনটা রিভাসিং 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই স্থানে আনার ট্রেণখানি গমনাগমনের 
সময পর্ধত উপরের স্থাপিত রেললাইন, ষ্টেশন, টনেল প্রভৃতির দৃগ্ত- 
গুলি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । 
ইতিপৃর্রে দ্বারকাপুরী দর্শন করিতে এই লাইন দিয়াই যখন যাত্রা! 
করিয়াছিলাম, তখন এই সকল দ্রষ্টবা স্থান, কাহার কি নাম, (কোথায় 
কিরূপভাবে লাইনটা প্রসারিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিতে না 
পারায় পাঠক সমাজে কিছুই জানাইতে পারি নাই, এবার বন্ধুর 
সাহায্যে এ পথের যে সমস্ত তত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, 
সাধ্যমত উহাই প্রকাশিত হইল। 
রিভাসিং স্টেশন হইতে ট্ণখানি ক্রমে পুলের উপর দিয় সমুদ্রের 
- এক বিস্তীর্ণ খাড়ি পার হইয়া ঠানা নামক স্থানে পৌছিল। এই ঠানা 
হইতে বোম্বে দহর অন্যুন একুশ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহার পর 
সালসেট নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলাম । পথিমধ্যে ট্রেণে বসিয়াই এই 
খর উপর কত দেশীগন নৌকা পালভরে যাতায়াত করিতেছে, 
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সকল নৌকার গতিবিধি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । ঠানা হইতে আন্দাজ 


দই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর ভন্দোপ নামক ষ্টেশন পাইলাম। 
সঙ্গী বন্ধুটা বলিলেন, এই স্থান হইত প্রায় ছুই ক্রোশ দূরে বেহার ও 
তুলসী নামে দুইটা বিখ্যাত প্রশস্ত হৃদ আছে, ত্র ছুই হ্রদ হইতে সমস্ত 
বোম্বাই সরে জল সরবরাহ হুইয়' থাকে । ভন্দোপ ষ্টেশনের পর 
হইতে যাহ! কিছু দ্রষ্টব্য স্তান নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল, বন্ধুর 
নিকট এ সকল স্থানের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলাম । 

পুর্বেই বলিয়াছি, আমরা ঠানা ষ্টেশন হইতে খাড়ি পার হইয়া 
সালসেট নামক দ্বীপে পৌছিয়! তগা হইতে আবার কারলা নামক 
ট্রেশনের নিকটস্থ সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া বরাবর থাস বোম্বাই দ্বীপে 
গমন করিয়াছিলাম। এই খাড়ির সেতু পার হইয়া বোম্বাই দ্বীপের প্রথম 
রেল স্টেশন “সায়ন” দেখিতে পাওয়া যায়, তথা হইতে তিন মাইল দূরে 
বাইকুল! ষ্রেশন। প্রকৃতপক্ষে এই বাইকুলা নামক স্থান হইতেই 
বোম্বাই সহর আরস্ত হইয়াছে । 


বোনে 


বোম্বে সহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ_-কেন না ইতিপূর্বে এই সহরের 
বিষয় উল্লেখ হইরাছে। বোম্বাই সহরের অলিগলিতে ট্রাম গাড়ী চলি- 


তেছে, এ ট্রাঘ গাড়ী কলিকাতা সহরের ন্তায় নহে--কলিকাতায় .. 


চৌরিঙগী বা শিয়ালদহ ষ্টেশন যাইতে যেরূপ প্রথম শ্রেণীর ট্যাম গাড়ীতে 


ছুই ভাগে বিভক্ত আসন দেখিতে পাওয়া যায়এখানকার ট্ামগুলি ঠিক 
সেইরূপ। সকল ট্রাম গাড়ীগুলি সবুজ বর্ণের এবং স্তুদৃশ্ত ৷ ড্রাইভার 


বা কণ্াক্টরদিগের পোষাক ও সভ্যভাব। এই সকল গাড়ীর ভৃচড়া 7) 
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সর্বত্রই /* আনা । অবগত হইলাম, এ সহরে অলিগলি ট্রাম চলিতেছে 
সত্য, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় কলিকাতা র ন্যায় যখন তথন তুর্থটন1 ঘটে 
বলি! শুনিতে পাইলাম না । বোদ্বাই সহরে অবরোধ প্রথা নাই 
রলিয়া আনরণযুক্ত কোন গাড়ী নাই; তবে ধাহাদের এইরূপ গাড়ীর 
একান্ত আবশ্তক হইবে,তাহাদিগকে ঢাক] বয়েল গাড়ীর আশ্রয় লইতে 
হইবে । 
জববলপুরের নায় এখানেও সকল দ্রব্য-সামগ্রী কাচি ওজনে বিক্রয় 
হইয়া থাকে । 
বাইকুলা রেলট্রেশনের ঠিক উত্তপ্দ্দিকে বোম্বাই সহরের বিখ্যাত 
*এল্ফিন্ষ্টোন” গর্বকভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । উত্তর 
হইতে দক্ষিণ_এই ভূখণ্ডের পুর্ব সীমানায় বোম্বাই হারবার। হার- 
বার ও সমুদ্রাংশের মধ্যে এলিফাণ্টা ও অপরাপর দ্বীপগুলি অবস্থিত । 
সহরের পৃর্ববে ও পশ্চিমে সমুদ্রতীর-__-এই স্থানে যে প্রশস্ত রাস্তা আছে, 
সেই রাস্তার সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীরা স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রিত 
হুইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালের দ্রীপালোক 
শোভিত রাজপথগুলি এবং এই পথে সমুদ্রতীরে গমনপুর্বক বাযুসেবন- 
কালে আমাদের প্রাণে যেকি এক স্ফুপ্তি জন্মিল, উহা লেখনীর দ্বারা 
ব্যক্ত কর অপাধ্য। 
বো হারবারের পশ্চিমে মালাবার ও খান্বাল! পর্বত, আবার এই 
স্থানেই ব্যাকবের অপুর্ব শোভা, দেখিতে পাওয়া যায়। এই খান্বালা- 
হিলের উপরিভাগে যথায সারি সারি নারিকেলকুজ শোভা পাইতেছে, 
সেই কুপ্ত স্থানের মধ্যে মহালক্্ীদেবীয় মন্দির শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ 
স্টেশনের সন্মিকটে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে এই 
বিখ্যাত পবিত্র মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত । মন্দিরাভ্যন্তরে মহালক্ট্রী, মহাকাল 
(1. 
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ও মহালরস্বতী এই ত্রিদেবীমৃত্তির দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক 
করিলাম। তৎপরে এই দেবালয়ের সংলগ্ন যে মর্ম্র প্রস্তর নির্মিত 
সোপানশ্রেণী সতত সাগর তরঙ্গে ধৌত হইতেছে, সেই মনোহর দৃশ্ত 
নয়নগোচর করিয়া আনন্দে অধীর হইলাম । এথানকার এই মহালঙ্ষমী 
দেবীর মন্দিরের অদূরে বোস্বাই সহরের বিখ্যাত ধনকুবের “ডাকোজী 
দাদাজীর” স্থাপিত মন্দিরটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, 
তাহার পাশাপাশি আরও কয়েকটী সুন্দর মন্দিরের শোভা দর্শন 
পাওয়া যায়। 

খাম্বালাঠিলের দঙ্গিণদ্বিকে বিখ্যাত মালাবার হিল, নূতন যাত্রী" 
দিগকে তাহার শোভা দেখাইবার জন্য মন্তক উন্নত করিয়া আছে 
এই ছুই হিলের উপরকার রাস্তা ঘাট অতি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, 
অধিকন্ত এই স্থানের পথের উভগন পার্খে বিস্তর সুরম্য উদ্যান থাকাতে 
ইহার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করিয়! তুলিয়াছে। আমরা সদলে প্র 
উদ্যান পথে ক্ষণেক বিচরণ করিয়া সকল পরিশ্রমের অবসান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলাম। যে সকল উদ্যান বাটী এখানে শোভা পাইতেছে 
অনুসন্ধানে জানিলাম_-বোম্বাই সহরের যাবতীয় ধনী ব্যক্তি"! এ! 
সকল বাগানবাটী নির্মাণ করাইয়া আপন আপন অর্থে পদ্ধ্যবহাঃ 
হুইল মনে করিয়া থাকেন, সুতরাং সময় মত তাহাদের সহরের আবাঃ 
বাটা হইতে পঁ সকল উদ্ধানে অবস্থান করিয়৷ শাস্তিস্বথ অন্ুভৎ 
করেন। এতভিন্ন এই মালাবার হিলের উপরিভাগে থাম্বালাহিলে মহা! 
লক্ষী ও অপরাপর দেবালয়ের স্ঠায় ভগবান ভূতভাবন ও বালুকেশ্বরের 
মন্দির, পার্শী শবাগার ও বোম্বাই লাটের প্রাসাদ বিদ্যনান। এই 
স্থানেই তারাদেও, কামাতিপুরা, বাইকুলা, তার-বাড়ী প্রত্ৃৃতি নামে বহু 
বিধ পল্লী সকল স্থাপিত হওয়াতে এখানকার জাকজমক বেশী দেরিতে 
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"পাওয়া যায় । তারাদেও পলীর দক্ষিণে গিরগাম পল্লী, এই পলীর মধ্যে 
পুলিস ষ্টেশন, বি-বি-দি আই রেল কোম্পানীর গ্র্যাণ্ড রোড নামে এক 
ষ্টেশন। প্রভাস ধাইতে হইলে যাব্রী্দিগকে এই গ্র্যাণ্ড রোড নামক 
ষ্টেশনে আপিন হইবে । এতত্তিক্ন এখানে বিস্তর হিন্দু ও জৈন্যদিগের 
দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরগাম পলীর পূর্বদিকে ক্ষেতবাড়ী, 
এল্ফিনষ্টোনাবাদ, ইহার দক্ষিণে ময়দান ও কেল1। যেস্থানে কেল্লা 
বর্তমান আছে, ত্র স্তানের সন্গিকটেই টাউনহল, টণকশাল, ব্যারাক, 
পুলিসকো্ট, হাইকোর্ট প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎ্কষ্ট দ্রষ্টব্য অট্রালিকাগুলি 
শোভা পাইতেছে। স্থানীয় ব্যারাকের পূর্বদিকে হারবারের উপরি- 
ভাগে আপলো! বন্দর, বোদ্ে সহরের প্রসিদ্ধ তুলার হাট, এই তুল! 
হাটের দক্ষিণেই কোলাবা ষ্টেশন । সঙ্গী বন্ধুর নিকট উপদেশ পাই- 
লাম, পূর্বে বাকুলা হইতে যেমন বোত্বাই সহরের আরম্ভ দেখিয়াছেন, 
এখানেও সেইরূপ এই যে সম্মুখে কোলবা ষ্টেশন দেখিতেছেন__-ইহাই 
বোম্বাই সহরের শেষ সীদা বলিরা জানিবেন। 

এল্ফিনষ্টোনাবাদের 'পরই প্রিন্সেদ ডক। এই ডকের অদুরে 
ব্যাকৃবের স্টপকুলে সুসলমান এবং ইংরেজদ্দিগের গোরস্কান,তাহার সন্গি- 
কটেই হিন্দুদিগের শ্বশানক্ষেত্র বন্তমান থাকিয়া মোহান্ধ মানবদিগকে 
ধর্দ্দে মতি রাখিয়া সতভ একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ 
প্রদান করিতেছে । এইরূপে সহর পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে 
মাড়োয়ারি নামক বাজারে উপস্থিত হইলাম । এই বাজারের সন্তুখে যে 

মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়, সেই চুঢাটা নির্দেশ করিয়া বন্ধু বলিলেন, এ 
মন্দিরটী এখানকার জাগ্রত মুস্বাদেবীর মন্দির । ইতিপুর্রবে আপনারা 
দাঞ্জিলিংএ যেরূপ ভগবান হছুজ্জয়লিঙ্গের নামানুসারে সহরের নাম 
দার্জিলিং শুনিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ এ মুস্বাদেবীর নামানুসারে এ 
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সহরের নাম আসল মুন্বা নাম হইতে পরিবর্তন হইয়া ইংরেজ আমলে 
বোম্বে নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, জানিবেন। 

মাড়োয়ারী বাজারের সম্মুখে যথায় কতক গুলি হালুইকরের দোকান 
আছে, প্র সকল সুসজ্জিত দোকানগুলির মধ্যস্তলে একটা প্রকাণ্ড 
ফটক দেখিতে পাইলাম, এই ফটকের উভয়দিকে বিস্তর মালাকবের 
দোকান সজ্জিত। ভক্তগণ দলে দলে ী সকল দোকান হইতে সাধ্যমত 
পত্রপুষ্প এবং মাল! সংগ্রহ করিয়া! ভক্তভরে মা-মা-রবে সেই ফটকের 
ভিতর প্রবেশ করিতেছেন, তদ্দর্শনে বন্ধু বলিলেন, যে মুন্বাদেবীর বিষয় 
আপনাদিগকে পৃর্ববে বলিয়াছিলাম, এই ফটকই সেই দেবী দর্শনের 
প্রবেশ পথ। বোম্বে সহরের অধিষ্ঠাত্রী মুন্বাদেবীর দর্শন পথের পরি- 
চয় পাইয়া! আমর! সদলে এ ফটক পার্খস্থিত মালাকরের দোকান হইতে 
পত্র পুষ্প ও মালা খরিদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম । 

প্রথমেই একটা চারি ধার বাধান বিস্তৃত জলাশয় দেখিতে পাঁই- 
লাম। এই জলাশয়ের চারিদিকে চারিটী বাধা ঘাট শোভা পাইতেছে, 
তাহার মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড রক্ত বর্ণের ধবজ-পতাকা বায়ুভরে উড্ভীয়- 
মান হইয়া! ভক্তদিগকে দেবীচরণে ভক্তিদ্বান করিতে উপদেশ দ্রিদেছে। 
জলাশয়ের চতুদ্দিকে পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগের শান্তিলাভের নিমি “বিশ্রাম 
বেদী । এই সকল প্রস্তরময় বিশ্রামবেদীর এক পার্খে একটী সনদীবৃক্ষ 
প্রতিষ্ঠিত আছে । তৎপরে আবার একটা প্রশস্ত দ্বার, প্র দ্বার মধা 
দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণদিকে শ্বেত প্রস্তরময় একটী চত্বর পাইলাম, 
সেই চত্বরের পশ্চাঙ্তাগে মুশ্বাদেবীর পীঠন্তান। 

এখানে ছুইটী প্রকোষ্ঠ দর্শন পাওয়া যায়, ইহার একটাতে রৌপ্য 
নিংহাদনোপরি পীতবরণী প্রতিষ্ঠিত অষ্টভূজা মৃন্তি, অপরটীতে পাঁতাল- 
গর্ভে অঙ্গবিহীন। রক্তবরণী পাষাণময়া মুস্বাদেবী দেদীপ্যমান। এই 
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গানে ভক্তগণের জনতা অধিক দৃষ্ট হয় পৃঙ্পমাল্য হস্তে আমাদের স্তা় 
কৃত ভক্ত কাতারে কাতারে এই স্থানে গললদ্বীক্কতবাদে কৃতাপ্ুলিপুটে 
মায়ের শ্রীচরণ উদ্দেশে মাথা নীচু "করিতেছেন এবং মনের বাসন! 
মানতপহকারে এ সকল পুষ্পমাল্য প্রদান করিতেছেন, তাহার ইয়ত্ব! 
নাই। এখানকার এই প্রেমময় তক্কিরসপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিলে পাষাণ- 
প্রাণেও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, মায়ের চত্বর ও 
মন্দিরাভ্যন্তরটা বিচিত্র-কারুকার্ধ্যশোভিত থাকিয়। বোশ্বে সহরের শিল্পী- 
দিগের নৈপুণাতা৷ প্রকাশ করিতেছে । চত্বরের উপর দেবীর বাহন, 
(এক পিংহ মু্তি) তাহার সম্মুখেই হোম স্থান, হোম স্থানের সন্মুথে 
আবার একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গন, সেই প্রাঙ্গণভূমির দূরদালানের এক ধারে 
গণেশ, হন্থমান, মহাদেব ও ইন্দ্রাণী, অপরধারে সাক্ষাৎ লক্ষমীনারায়ণের 
পবিত্র মৃত্তির দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার এই দরদালানযুক্ত প্রাঙ্গণটা 
পার হইবামাত্র দেবালয়ের মূল প্রবেশ পথ দেখিতে পাইয়া আমরা 
স্বকলে এ দ্বার দিরাই প্রশস্ত রাজপথে বহির্গত হইলাম। এইরূপে 
বোম্বে সহরের দেবদেবী এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভ! দর্শন করিয়া! 
এখান হইতে প্রভাসক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। 

বোম্বাই সহরের শেষ সীমায় গ্রাণ্ড রো নামক রেশন হইতে 
সদলে ট্ণে আরোহণপুর্ধক ৬০৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যথা- 
সময়ে আমরা ভেলোদ়ার নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে,এখান হইতে তীর্থতীর অন্যুন তিন মাইল দুরে অবস্থিত ) 
মধ্যে দুইবার ছুই স্থানে কেবল হ্বাশাদিগকে ট্ণে বদল করিতে হইক্জা- 
ছিল। 

ভেলোর সহরে ট্রাম ও টাঙ্গা গাড়ী আছে। যাত্রীগণ আপন 


আপন সুবিধানুদাঙ্গে ত্র সকল গাড়ী ভাড়! করিয়া থাকেন । এখানকার 
ডি. 
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ট্রামগুলি ছোট ছোট, সুতরাং যাবীপিগের মোট পুলি কোন কিছুই 
বহন করিতে পারে না; আবার ষ্টেশন হইতে যে টামগুলি সহরমধ্যে 
যাতায়াত করে, উহ! প্রভাস পন্তক্রে নির্দিষ্ট প্রাচীর ফটক পর্যন্ত যায়। 
এই ছুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে ৫ ভাড়া দিতে 
হয়। ট্যামে যাইলে যাত্রীদিগকে তা হইতে আবার এক মাইল হাটা. 
পথ অতিক্রম করিয়া তীর্থতীরে পৌছিতে হয় । এই সকল নানা প্রকার 
অসুবিধা দর্শনে আমরা ট্রামের পারবর্তে ছইখানি টাঙ্গ! গাড়ী ষ্টেশন 
হইতে তীথতীরের ধর্মশালায় যাইবার নিমিত্ত ৮০ আনা হিলাবে ভাড়া 
ধাধ্য করিলাম । জববলপুরের হ্যায় এখানেও একখানি টার্গা গাড়ীতে 
তিনজন আরেহী বহন করিবার নিম আছে । আমাদের দলে চারি- 
জন লোক এতত্তিন্ন বিছানা, তোরঙগ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত মোট পুটলী 
ছিল, এ সমস্ত দ্রব্যগুলি টাঙ্গা গাড়ীতে বোঝাই করিয়া নির্ধিঘ্রে 
এখানকার কত প্রাচীন হর্মরাশিশোভিত অপ্রশস্ত রাজপথের শোভ।! 
দর্শন করিতে করিতে প্রভাস তীর্ঘতীরের ধর্শশালার পাদপ্রান্তে উপস্থিত 
হইলাম । 

পুর্বে এখানে ধাত্রীর্দিগের বিশ্রামের নিমিত্ত কোনরূপ অ'শ্র স্থান 
না থাকায়, বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ ভাটিয়া-বণিক সদা” “বসনজী 
নন্দজী” মহাশয় অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এই পাকা ধর্মশালাটী 
নিন্মীণ করাইক! যাত্রীদিগের কত উপকার করিয়াছেন এবং তৎ্সঙ্গে 
কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ইয়তা নাই। কারণ এখানকার 
এই আত্রপ্সহীন তীর্থ স্থানে বিন! ব্যয়ে একাধিক্রমে তিন-চারি রাত্রি 
এইরূপ সুন্দর ধর্মশালাতে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তভাবে বাদ করিতে পাইলে, 
কোঁন্‌ কৃতদ্ঞ প্রাণ না ভগবানের নিকট এই আশ্রযদাতার মঙ্গল কামন! 
করিবেন ? ভারতের যত দেশ-বিদেশ বিশেষতঃ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ, 
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ভুকলে পরিভ্রমণ করিবেন, গুজরাটী ও ভাটিয়া-বণিক্দিগের এইবূপ 
বাঁ সতস্ত সকল ততই সংশ্বাপিত দেখিতে পাইলেন । 

প্রভাস__ প্রাচীরবেষ্টিত একরাঁ পুরী । এই পুরীদধ্যে প্রবেশকালে 
একদিকে যেশন হন্দরীজিশোভিত রাজপথগুলি নয়নগোচর করিয়! 
সুধী হইলাম, অপরদিকে সেইরূপ চট্টগ্রামের ন্যাঁয় চািদিকেই মুদল- 
মান অধিবাসীতে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিদ্ময়াবিষ্ট হইলাম। কারণ যে 
প্রভাস হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ বলিয়া! কথিত, ষথায় চাঁরিযুগেই ভগবান্‌ 
সোমনাথ জলন্ত সাক্ষীরূপে বিরাজিত, যে সোমনাগের নামে পুণ্যসঞ্চ 
হয়,ষে দেখের অতুল-এরশ্বর্যের বিষপ্ন আবালব্দ্ধ সকলেরই মুখে শুনিতত 
পাওর! যায়, যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত দূর-দেশান্তর হইতে 
দলে দলে কাতারে কাতারে হিন্দু ভক্তগণ পুণ্যসঞ্চফের আশার আসিয়! 
থাকেন, সেই পবিত্র স্থান মুপলমান বসতিতে পারপূর্ণ দেখিলে কোন্‌ 
হিন্দু না বিচলিত হহবে। 

ধন্মশালায় উপস্থিত হইবামাত্র ষে সকল পাণ্ডা এখানে আছেন, 
তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন ব্রাঙ্গণকে আমাদের সঙ্গী বন্ধু তীর্থ গুরু 
পাঞ্ডা পদে মান্ত করিলেন । এই পাগুার নামটী যেমন ল্ষা চওড| 
পরতুনাথজী পুরুষোত্তম পুছুওয়া”, আকৃতি ও তাহার সেইরূপ সুন্দর 
বআর্ধ্য পক্গণযুক্ত, ঠিকানা__ভাটোয়াজ প্রহাস। তাহাকে দর্শনমাত্র 
ভক্তির উদ্রেক হইতে লাগিল, পরিচয়ে জানিলাম-তীাহারা পুরুষান্থু- 
ক্রমে এখানে পাঞ্জাবৃন্তি করিয়া জীবিক। নিব্বাহ করিতেছেন। তখন 
যনে মনে বুঝিপাম, পুরাকালের সেই পুণত্রহ্ম ভগবান শ্রীকুঞ্চের প্রভাস 
যজ্ঞের ত্রতী--পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণের ইনিই একজন বংশধর, সুতরাং 
কোন্‌ পাষণ্ডের না তাহার দর্শনে ভক্তির উদয় হইবে ? 


যে দিবদ আমন্তা তথায় উপস্থিত হইলাম, মে দিবস একে পথভ্রমণে 
১৫ 


২২৬ ভীর্থ-ত্রমধ-ফাহিনী 


সত কিন +-7 শা টাীশীী?ুী)*টছল 


কাতর-_তাহার উপর বেলা অতিরিক্ত হওয়াতে উক্ত পাণ্ডার উপদেশ 
মত বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম । প্রতাসক্ষেত্রে আহারীয় খাস্ত 
দ্রব্যের কোন অভাব নাই । পর দিবস প্রতুাষে, যথাসময় যথানিয়মে 
এখানকার তীর্থ কাঁধ্যগুলি সম্পন্ন করাইবার জন্ত পাণ্ডা ঠাকুরকে অনু- 
রোধ করিলে তিনি সন্তষ্টচিত্তে সর্ব প্রথমে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া 
প্রভাসের পবিজ্ধ ত্রিবেণী গঞ্গায় স্নান, তর্পণাদি সম্পন্ন করাইতে যাত্রা 
করিলেন। এই সময় তিনি আমা।দগকে বলিলেন, আপনারা পঞ্চরত্ব 
ৰা তার্থক্রয়া সম্পাদনের নিমিত্ত ষ্পি কোনরূপ ভ্রব্যসস্তার আনিয়া 
থাকেন, তাহ! হইলে এ সকল সামশ্রীগুলি বাহির করুন, তখন আমা- 
দের স্দী বন্ধুটী বলিখোন, "গুরুজি ! আমাদের নিকট হ্বানের নিমিত্ত 
গাগা, পঞ্চরত্ব আর দব্যসম্ভারের মধো কেবল মূল্য ব্যতীত অপর 
কোন কিছুই নাই। এ তীর্থে যাহা কিছু আবশ্যক, মাপনি কৃপাপুর্বক 
আমাদের দের মূল্য হইত সেই সকল সংগ্রহ করিলে আমরা বিশেষ 
উপকৃত হইব। তিনি একবার তখন মুছু হাস্তসহকারে আমাদের 
মূলা হইতে একে একে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লই- 
লেন। 

ধর্মশাল। হইতে বহির্গত হইলে তিনি অগ্রগামী হইয়া ব""*র এক 
প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে উপাস্তত হইলেন ; ষথায় শিবমন্দির স্থাপিত, ষে 
মন্দিরাভ্য স্তরে তীর্থনাথ ভগবান মস্ষেলেশ্বরের লিঙ্গ£তি দেদীপ্যমান। 
পুরোহিত ঠাকুর এই স্থানে আমাদিগকে বলিলেন, এক্ষণে আপনা- 
দিগকে এই বটবৃক্ষপুলের শীতল ছায়ার তীর্থনাথের সন্মুথে বসিয়। প্রভাস, 
ন্নানার্থে পঞ্চরতাদিসহু সঙ্কল্প দ্বার প্রত্যেককে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! 
মঙ্গেলেশ্বরদেবকে সাক্ষ্য রাখিতে হইবে | তিনি ষেরূপ আদেশ করি- 
লেন, পুণ্যনঞ্চয়ের নিমিত্ত আমরা সকলে নতশিরে ভাহাই পালন করিয়! 
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বোনে ২২৭ 


বান ক্রিয়া সম্পন করিলাম । ইহার পর তাহার সহিত সমুদ্রতীরবর্ভা 
স্থান, যাহা যাদবদিগের মহাশ্মশান নামে কথিত,সেই দশ কোটা তীর্থের 
সম্মিলন স্কবান__বে স্থান *গভাস সঙ্গমতীর্থ” নামে প্রসিদ্ধ ; যে তীর্থে 
সতত ভ্রিবেণীগঞ্জা বিরাজিতা,যে পুণ্যময় স্থানে এই ত্রিবেণীগঙ্গার সহিত 
মহা পাপক্ষয়কারিণী পঞ্চনদীর সহিত সাগরের সঙ্গম হইয়াছে, অর্থাৎ 
ভিবেণীগঙ্গান্ন পৃণ্যতোয়! হিরণ্যা, ব্রজনি, লঙ্কৌবতী, কপিল ও সরস্বতী 
এই সকল পুণাতোয়া পঞ্চনদী ষথাক় একত্র হইয়া! সাগরের সহিত 
মিলিতা হইয়াছেন । আশ্চর্যের বিষয় এই সকল নদীগুলি সমুন্রতীরবর্তী 
হইলেও স্থানমাহাত্মগুণে ইহাতে তরঙ্গ ভঙ্গ কোন কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না, যেন তাহারা পরম পুরুষ শ্রীরুষ্ণের অতাবে এক মনে স্থির 
ভাবে তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছেন । সে যাহ] হউক, ষথার এক 
একটা শ্রোতশ্বিনী-তাহার মাঝে মাঝে এক-একটা চর ; প্র সকল চে 
যে সমন্ত পুণ্য নদীর দর্শন পাইলাম, তাহাদের গভীরতা সামান্ত-- 
অধিকন্ সহুজ্র সংস্পর্শে এই সকল নবীর জল আধ্বাদে লবণাক্তময় হই- 
যাছে। পাগ্ডাজীর উপদেশ মত আমর] সকলে একে একে এই সকল 
পুণ্যতোর়। নদীর জলে ন্নান,কোনটার বা জল স্পশ করিয়া এই শ্াশান- 
ক্ষেত্র হইতে পুনরায় মক্কেলেশ্বরের মন্দিরের নিকট, যথায় সর্বপ্রথমে 
বসিয়। সঙ্কল্ল করিয়াছিলাম, সেই পবিত্র স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে 
পুরোহিত ঠাকুর এই স্থানেই পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে জের আয়ে" 
জন করিলেন । শ্রাদ্ধকালে সেই প্রাচীন আর্ধালক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের মুখে 
সংস্কৃত মাক্্োচ্চারণ শ্রবণ করিরা' পরিতৃপ্ত হইলাম । এইরূপে এখানে 
পিতৃ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি সমষ্টিতে বারটী পিগুদান 
করিলাম, ভতগরে শাস্তিবাঁরি গ্রহণ করিয়া পবিভ্রদেহে নিকটস্থ মন্দিরা" 
ভ্যনস্তরে ভগবান মঙ্কেলেশ্বর মহাদেবের পুজ।চ্চনাপৃর্ব্বক মহাব্রত উদযা 





২২৮ তীর্থ-ব্রনণ-কাঁহিনী 





সীট 


পন করিলাম ॥ তৎপরে তথ হইতে বিশ্রামের নিমিত্ব ধর্দশালাভিনুখে 
যাত্রা করিলাম। 

প্রভাস তীর্থে শ্রাঙ্ধাস্তে সাধ্যমত দান করিতে হয়, কারণ স্ব 
ভগবান সদলে এই তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া মানবদিগকে দান করিবার 
শিক্ষা দিবার নিমিত্তই স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে দানে সন্ত 
করিয়াছিলেন 1 বলানাহুল্য, এই অপা্িব জীবনে যে স্থানের ধূলিকেৎ 
কণামাত্র দর্শনও স্বপ্নাতীত বলিয়া মলে ভয়, সেই তীর্থে উপস্তিত হইয় 
কর্তব্যবোধে সেবকগণ ব্রাহ্গণদিগকে দান করিতে যেন কেভ কখন 
কুষ্টিত না হন । 

যে প্রভাসের পবিত্র তটে ধ্গে যুগে কত শত খধি ও তপস্বী তপ, 
জপ এবং হোগযদ্ঞ সমার্পা করিয়া কঠিন ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া" 
ছিলেন, যথায় যদ্বনাথ মানবদিগের মঙ্গলের জন্য মদমন্ত ষটপঞ্চাশৎ 
কোটি ফদ্কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, যে প্রভাস-সাধুদিগর একমাত্র 
পরিজাণ স্থল, যথায় মীনবদেভধারী পরমেশ্বর স্বয়ং যোগে তশ্গত্যাগ 
করিয়াছিলেন, যে তীর্থ শাপগ্রস্ত সোমদেব স্বয়ং ওষধিপতি হইয়! 
তপন্তাপুর্বক রোগমুক্ত ভইয়াছিলেন, মানবদেহ ধারণ কলি, সেই 
তীর্থের সেবা করা কি কর্তবা বিবেচনা করিতে হয় না? 

প্রভাস মাহাক্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায়__প্প্রভাসে যাদবশ্রেষ্ঠ পঞ্চ 
আোতাঃ সরন্বততী” । এখানকার এই নিদ্দিষ্ট তীর্থ স্থান ও তাহার পার্শ্ব 
বন্তা সপ্ত ক্রোশব্যাপী স্ঞান সমূহ যাদবস্থলী নামে প্রসিদ্ধ । সমুদ্র তীর- 
ৰন্তী “ষ শ্াশানক্ষেত্রে পুব্বে আমরা গিক্াছিলাম, যথায় পঞ্চনদীর সহিত 
সাগরের সঙ্গম হইয়াছে--সেই সঙ্গমস্তলের গন্িকটেই কম্মস্থত্রে মানব- 
দেহধারী পরক্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অন্তোষ্টিক্রিয়। সম্পন্ন হইয়াছিল । 
এখানকার এই শ্বাশানক্ষেত্রতেই কৃষ্ণনখা তৃতীয় পাৰ অজ্জুন নিহত 


দ্র পাদ ধা __ ৯. 


শিট 


১ তা রে 

যাদবদিগের পিও জলাদি প্রদান করিয়া সথাভাবের পরাকাষ্ ৪) প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, এই শাশান স্থানেই ওকফের, কলছেবের ও পরারের 
দত আ্িজলসহকারে চিকাকোরব 


গণ আপনাপন ভঞ্চার মু 
সা এই হান সাধ্বীম্ী ককিকিদেবী জগ ডিউ, 

নলে প্রবেশ করিয়া জগতের মতীদিগাকে সউসহালেহ শিক্ষা্ান খাবি 

ভিন বৈরুষ্ঠদাষে প্রান কবিয়াছিলেন ) পিন এষ শ্বানের সম 
তার হততেহ জবাব মহত এভান্তত রঙ্গ ধৌচ ম্ধলাবশি চর 
সংগ্রহ কারয়। শাগত্রন্ত উক্ুফেক প্রাণঘাতী শরনন্মাণ কারয়াছিল। 
মোমদেব এহ পাবজ্তর কানের সাহাজ্া অবগত হহয়াহ সহলার হহ% 
৬ক মনে এক প্রানে খ্ান্তী কামনাপৃন্ধক, অুত বদ মৌনভাবে 
উদ্ধহথখে এক পর্দে শঙ্দবের তপস্তা কারিয়। সাদ্লাভ করিতে সমর্থ 
হহয়াছিদেন, এহ স্থানেই মেহ মোদদেব শাপমু্তি এবং কাতিমান্‌ 
হহয়। প্রভান্বত হইতে সমথ হইয়াছিলেন বাঁজয়া এ ক্ষেত্র প্রভাস তীথ 
নামে প্রদিদ্ধ হতক্কাছে। স্তানীয় অধিবামীদগের নিকট এই পবিত্র 
স্থানের নাম ভিন্ন ভিন্নরূপে শুনিতে পাওয়া যায়, যথা;--দেবপত্তুন, 


সোমনাথপত্তন, আবার কাহারও কাহারও নিকট হহা গুভাসপত্তন 
নামে প.রচিত হইন্লাছে। 


যাদবন্থলীর আদি রত্তান্ত 


কুকক্ষেত্র যুদ্ধান্তে ধর্ধবপুত্র খুধিিরের রাজ্য গ্রাপ্তির পর ষড়বিংশ 
বর্ষের গ্রারস্তে ঘ্বারকাপুরে নানাবিধ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, তখন 
সাধ্বীসতী গান্ধারীর অভিশাপের পৃণকাল উপস্থিত বিবেচনা করিরা 
দ্বারকাপূতি ভরন্কষ্চ ধাৰধগণকে আহ্বান করিয়া বললেন, *হে যাদব 
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শ্রেষ্ঠটগণ! সম্প্রতি এখানে যে সঞ্ডল মহোৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে 
কি তোমরা ধুঝিতেছ না, যে এ সকল অমঙ্গলের চিহ্ন ? আমার বিবে- 
চনায় এ স্থানে মুহ্র্তকাল আর আমাদের অবস্থান করা উচিত হইতেছে 
না, তিনি আরও বলিলেন, দ্বারকাঁয় যে সমস্ত বুদ্ধ, বালক ও পুর- 
মহিলাঁগণ অবস্থান করিতেছেন, তাহারা সকলে শঙ্ঘোদ্ধার তীর্থে গমন 
করুন । আর তোঁমরা সকলে আমার সহিত প্রভাস-তীর্থে আইস-_প্র 
পুণ্য স্থানে প্রভাস-স্বামী ভগবান সোমনাথের দর্শন করিয়া আমর! 
সকলে ন্নান, দানাদি দার! পবিত্র হইয়া বিবিধ উপচারে দেবগণের 
অর্চনা করিব .* 

বিশ্বচক্রি বাস্থদেবের আন্তরিক ভাব কেহই জানিতে পারিলেন না, 
স্থুতরাং কাহার উপদেশ মত সকলেই 'প্রভাস তীর্থে ষাত্রা করিলেন,এবং 
ন্নান, দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মায়াময়ের ইচ্ছায় সকলেই একত্রে 
মধুপানে মত্ত হইলেন । কালের গতি কে রোধ করিতে পারে ? 
জ্রীকৃষ্ণের মায়ায় তাহারা সকলেই মোহিত, অথাৎ আত্মপর বিবেচন1- 
শূন্য, ফলতঃ যাদরবপতির ইচ্ছায় যথাসময়ে তাহারা একযোগে মহান্‌ 
কলহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাপন কুলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন, "ই- 
রূপে সেই গুলয়ন্কর সংগ্রাম সময় ক্রমশঃ তাহাদের অন্ত্রশক্ত্র (নঃশেষ 
হইল, তখন সমুদ্রতীরজাত “এরকা” নামক তৃণ সকল উত্তোলনপুর্বববক 
তদ্দার পরস্পর পবস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন, যে সকল খ্যাত- 
নামা বীরগণের ইতিপুর্বে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয় নাই,এক্ষণে এই এরকা- 
ঘাতে তাহাদিগকে ভূমিতলে পতিত হইতে হইল । এইরূপে যদ্রকুল 
নষ্টপ্রায় হইলে বলরাম জীকুষ্ণের মারা বুঝিতে পারিলেন এবং যোগ- 
বলাম্বনে অপ্রকট হইলেন । এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নিতাধামে প্রবেশ 
অবলোকন করিয়।, তিনি 9 তেজোমক় চত্ুহূর্বূপ ধারণ করত্বঃ মৌন- 
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ভাবে এক অশ্ব তরুতলে উপবেশনপুক্ধক মনে মনে বাপিপত্বী 
*“তাবার” অভিশাপের বিষয় ভাবিতেছেন,5তবনরে জর! নামক ব্যাঁধ 
ভগবানের চরণকে মৃগবদ্রনভ্রমে "বাণ স্বার! শিক করিল, পরে সে এই 
রহস্ত ভেদ করিলে আত্মকৃত অপরাধ ক্ষালনার৫ ভীতচিত্তে তাহারই 
চরণতলে পতিত হইয়া কপ! ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তবৎল ভগ- 
বান তখন মধুর বচনে জরাঁকে অভয়দানে বলিতে লাগিলেন, “বৎস! 
তোমার পরিতাপের প্রক্মোজন নাই, ভ্রেতাধুগে আমি ধরাক্স রামরূপে 
খবতীর্ণ হইয়া! বানররাজ বালিকে বিন! দোষে বিনাশ করিম্াছিলাম, 
সেই কারণে বালিপত্ী তারা--রোধষভরে তাহারই পুত্রের হস্তে আমার 
শ্রাণান্ত হইবে বলিয়া! অভিশম্পাৎ প্রদ্ধান করেন,এই হেতু তুমি আমারই 
ইচ্ছায় মুগবদনভ্রমে আমার চরণ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছ, আমার 
ইচ্ছা বাতীরেকে তুমি কখনও এ কাধ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইতে না 
তুমিই সেই বালি পুত্র এক্ষণে বাধরূপে জন্মগ্রহণপূর্নবক আমার প্রাণাস্ত 
করিয়া সতীবাক্য পালন করিয়াছ। আমাদের উভয়েরই নিত্যধামে 
যাইবার সময় হইয়াছে, অতএব আমার আশীর্বাদে ভূমি স্বর্মারোহণ 
কর। এইরূপে তিনি সেই প্রাণহস্তা জরাব্যাধকে স্বর্গে পাঠাইয়। আপন 
মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন । 
এদিকে দাকুক ভগবানের অদর্শনে ভয় বিহ্বগচিত্তে ধুল্য বলুত্ঠিভ 
হইয়] রুদ্ধকঠে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, পপ্রভে। ! এ আবার 
কি লীলা, দয়ানয় ! ভক্তবৎসল হরি! ক্ষণেক তোঙাগ রাঙ্গাচরণ ছু'খানি 
দর্শন না পাইয়। যে আমার দুর্টি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে ।” তখন্‌ 
শ্রীরুষ্ণ দারুক সারখীকে আশ্বাস প্রদানে তাহারই দ্বারা যদুকুল ধবংসের 
বাদ দ্বারকাপুরে প্রেরণ করিলেন, অধিকস্ত তাহাকে সবান্ধবে 
ক্াহারই পিভামাতার সহিত অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয় ইস্্রপ্রন্থে গমন্‌ 
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করিতে আদেশ করিলেন,”কন না শ্রীকষ্ণবিহীন বছুপুরী শীঘ্বই সাগারে 
প্লাবিত হইবে, এইরূপ উপদেশও প্রদান করিলেন। 

বলাবাভ্লা, সারথী ভগবানের আদেশ শিরোধার্ধা করিয়া অক্রপূর্ণ- 
নয়নে অস্থিরচিত্তে দ্বারকাম্স উপস্থিত হইরাছিল। এদিকে দেখিতে 
দেখিতে গরুড-ধ্বজবরথ সমাগত হইল, যোগ্রাচার্যা অব্যয় ভগবান 
'আত্াতে আত্ম যোজনপুব্বক কমল নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং আগ্রেয় 
যোগ ধারণা দ্বারা নিজ দেহকে দগ্ধ না করয়াই গোলকধামে প্রবিষ্ট 
হইলেন । মহাবীর অজ্জুন দ্বারকায় দারুব পমুখাৎ এভ নিদাকুণ সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়া শোকে অর্থীর হইলেন এবং ঈরুঞ্চের আদেশমত যদ্রকুল- 
ললনা, বালক এবং বৃদ্ধদিগকে সঙ্গে লইয়' গ্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
নিহত নষ্ট বংশ বন্ধু সকলের নামোলেখপুর্বক যথানিপনমে পি জলাদি 
প্রদান করিয়। ইন্দ্র প্রস্থে প্রস্থান করিলেন। 


এরকা র্তাস্ত 


দ্বারকার নিকটবর্তী পিগারক নামক তীর্থ স্থানে যছুগণ নে "তুক 
ছলে কৃষ্ণ পুত্র শান্বদেবকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত ও তাহার কৃত্রিন ;৩ রচনা! 
করিয়া সমাগত বিশ্বাদিত্র, কথ ও নারদাদ খষিগণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, মহধিগণ ! বত্রর এই পত্রী কি প্রমব কর্রিবে, গণনা করিয়া বলুন, 
দেখি ?* . 

খার্যগণ যছ্ুগণের আচরণে জুদ্ধ হই বলিলেন, «এ তোদের কুল- 
নাশক মুল প্রসব করিবে |” 

পর দিবস প্রাতে শান্ব বথার্থই মহষিদিগের বাক্যান্ুদারে এক 
লৌহময় মুষল প্রসব করিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীকুষ্ণ পিতামহ বৃদ্ধ উগ্রসেছু 
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এ মুষলটা চুর্ণ করাইয়া! সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করাইলেন, মায়াময়ের 
মায়াপ্রভাবে প্র চূর্ণ মুধলগুলি তরঙ্গনিকর দ্বারা ইত স্ততঃ চালিত 
হওয়াতে বেলাভূমে সংলগ্র ভইয়। 'এরকাতৃছুণ পরিণত হইল, অবশিষ্ট চূর্ণ 
মুষল এক মন্্য গ্রাস করিয়াছিল, লীলাময় আপন লীল! প্রকাশ করি- 
বার জন্ত ধীবর কর্তৃক এ মত্ম্তকে ধরাইয়া! তাহার উদ্রগত লৌহ, জর! 
নামক এক ব্যাধের হন্তগত করাইলেন, ব্যাধ সেই লৌহ হইতে মুগ- 
বধার্থে তীর প্রস্তত করিল, কর্মস্থাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জর! 
ব্যাধ, সেই তীরের সাহাযাই মৃগমুখ ভ্রমে ভগবানের চরণ বিদ্ধ করিয়!1 
সতী বাকা পালন করিপ়াহছিল, সুতরাং বলিতে হইবে_মহধষিগণের 
অভিশাপেই দুষলের স্থষ্টি,ভার সেই চূর্ণ মুষল হইতেই এরকার উৎ্পন্তি। 
পর দিবস প্রাতে যথাসময়ে গুরুজী আমাদিগকে লইয়া প্রভাসের 
দ্রষ্টব্য স্থান গুলিক্স শোভা দেখাইবার নিমিত্ত প্রস্বত হইতে আদেশ করি- 
লেন,আজ্ঞ। প্রাপ্তে আমরা সকলে প্রস্তত হইয়! ধন্মশালা হইতে বহির্গত 
হইয়া ছুই্ইখানি টাঙ্গা গাড়ী ভাড়া করিলাম, স্থানীয় নিয়মান্থসারে প্রতি 
মাইল প্রতি যাত্রীর ₹১৫ হিসাবে টাঙ্গার ভাড়া ধাধ্য হইল । পাগ্ডার 
উপদেশ মত সর্ব প্রথমেই আমরা প্রাচী সরস্বতী নামক তীর্থ স্থানে 
যাত্রা করিলাম, ধর্ম্মশশাল! হইতে এই স্থান সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 
টাঙ্গাচালকেরা তথায় পৌহুছিয়াই বলিল, বাবু! লিিয়। বাখুন, প্রথম 
যাত্রার আমাদের চৌদ্দ মাইলের ভাড়া পাওন! হইল। এখানে এক 
কুণ্ড মধ্যে ভগবান মাধবরাও 'ও লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র মুর্তি দর্শন করি- 
লাম । ইহার সরন্নকটে যে এক মহাদেব সৃত্তি স্থাপিত আছে, সেই সুত্তির 
দর্শন ও পুঞজার্চনা করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম, তৎপর্পে 
প্রথমোক্ত কুণ্ড হইতে কিছু জল লইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত স্থানীয় 
'অশ্খথ বৃক্ষমূলে দিঞ্চন করতঃ এখনকার নিক্মগুলি পালন করিলাম। 
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তৎপরে এখান হইতে ভালক। কুণ্ডে যাত্রা কারবার জন্ত পাণ্ডা ঠাকুর 
টাঙ্গা চালকপ্দিগকে আদেশ করিলেন । 


ভালকা কুণ্ড 

প্রাচী সরস্বতী নামক স্থান হইতে ভালক1 কুণড অন্যুন ১৭ মাইল 
দুরে প্রভাস-পত্তন ও ভেরোয়াল বদরের মাঝামাবি পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
মধ্যে বটবৃক্ষাদিবেষ্টিত একটা নির্জন ও রমণীয় স্থান। তালকা কু 
নামক স্থানের চাবিদিকে জনমানবশৃন্য প্রান্তর, মধ্যে চিন্তরগ্তন বটবন, 
ঠিক যেন সংপারমরুর ভিতর শান্তিনিকেতন ! হহারই মধ্যভাগে মৃত 
প্রাচীরবেষ্টিত এক প্রাচীন অশ্বথমূলের পাদদেশে বাধান বেদী! 
এখানকার স্থানমাহা গ্ন্যগু:ণ মনে যেন এক নূতন ধরণের ভাব উদয় 
হইতে লাগিল। এই স্থানটাকে বনাশ্রমের সহিত তুলনা করিলে 
অত্যুক্তি হয় না। পাগডাজী সেই বেদী স্থানে উপস্থিত হইয়াই আবেগ- 
ভরে অশ্রুপূর্ণনয়নে বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। আমাদিগকে বণিতে 
লাগিলেন, “ভক্তগণ ! একবার এই স্থানটা দর্শন কর, ইহাই £*€ মহ 
স্থান, অর্থাৎ এই মহা! শ্মশানভূমিই পৃথিবীর ন্বর্গধাম ভ।গকা কুণ্ড! 
মহাভারতে যে অশ্বখবৃক্ষে্ বিষয় পাঠ করিযাছ, তোমাদের সন্মুখ- 
ভাগে এই সেই প্রাচীন অশখ বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়! অতীত ঘটনার 
বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই নিমিন্তই ইহার মূল স্থানটী বেদী- 
রূপে বাধান হইয়াছে । এই তরুমূলেই যাদবপতি শ্রীরুষ্ণ শায়িত হইলে. 
জরাব্যাধশরে পদবিদ্ধ এবং সমাধিস্থ হইয়! তাহার লীলা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ।” পাগ্ু। প্রমুখাৎ এই দকল বাক্য নিঃসরণ হুইবামাত্র 
আনাদের হৃদয় যেন আবেগবশে উদ্বেলিত হইয়া! উঠিল, তখন মহা 


ভালকা কুণ্ড ২৩৫ 





ভারতের সেই প্রাচীন পূণা কথ ৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল,-_সঙ্গী 
বন্ধুটী পপ্রমভরে এই পুণ্য ক্ষেত্রে সেই সমন লুটাইয়া পডিলেন, তাহার 
দেখাদেখি আমরাও সকলে লুটালাম ॥ কৃষ্ণপ্রেমে নগনে দরদরধার। 
বহিতে লাগিল_-সফলেই নিস্তব্ধ, শান্ত, আবার সকলক্চার দৃষ্টি সেই 
প্রাসীন অশ্বথ তরুমূলের দিকে__পাগডাজীকে একবার জিন্জাসা করিলাম, 
“গুরো ! যদি এই সেই মহা! স্তান, তাহা হইলে দেখান প্রভো । এখানে 
কোন্‌ স্থানে তাহার সেই পরিত্যক্ত পীত বসন, কোথায় সেই শঙ্খ চক্র- 
গদা-পদ্মধারী চতুভূ্জ বিশ্বরূপে বিশবেশ্বর! তাহার অঙ্গ চিহ্ন সকল 
কোথায় আছে, কোথায় সেই স্থমঙ্গল সুন্দর স্থনীল চিকুর পাশ! 
কোথায় তাহার মকর কুগুল! কোথায় তাহার বনমাল1 । কোথায় 
তাহার কনিসুত্র ! কোথায় তাহার ব্রহ্স্থত্র ! কোথায় তাহার কিরীট ! 
কোণায় তাহার নূপুর ! কোথায়ই ব৷ সেই একমাত্র ভবপারের কাণ্ডারীর 
ম্বগমুখাকৃতি কোকনদ সদৃশ পদযুগল চিহ্ন ! আর কোথারই ব তাহার 
সেই ক্ষতপদ কোকনদে রুধির ধারা । ব্রাহ্মণ | যদ্রি আমরা পাপ চক্ষে 
এই পুণা স্থানেও সেই সকল চিহ্ন দর্শন না! পাই, তাহ। হইলে যে ততক্ত- 
বসল নামে তাহার কলঙ্ক হইবে প্রভূ! গ্রহবশতঃ যদি আনর একান্তই 
এ সকল কোন চিহ্ৃই দর্শন না পাই, তবে দেখাও প্রভো! কোথাস্ব 
তাহার সারথী দারুক, কিম্বা কোথায় বা! তাহার প্রাণহস্তা জর! ব্যাধ 
অবস্থান করিতেছে ? তাহার ভক্তদিগের দর্শনেও যে সমান ফললাভ 
করিতে সমর্থ হইব গুরুজি !” 

পাণডাজী আমাদের বাক্যে'সত্তষ্ট হইয়! আশ্বাস প্রদান করিয়া বলি 
লেন, তোমাদের ম্যায় ভক্তিমান ও বুদ্ধিমান যজমানদ্দিগকে তাহার 
সমস্ত লীল! চিহ্ই একে একে দর্শন করাইয়! আমি চব্িতার্থ হইব, 
বন্দেহ নাই। আমার উপদেশ মত তোনরা কেবল এক মনে এক প্রাণে 





২৩৬ তীর্থভ্রমণ-কাঁহিনী 





সেই পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ শ্রীকুষ্জের শ্রীচরণ ধ্যান কর--উহারই 
ফলে তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। উপস্ডিত এই পুণ্যক্ষেত্রের 
ধুলিকণা মন্তকে ধারণ করিয়] এখান হইতে আদার সহিত ধীরে বীরে 
অগ্রসর হও । 


পদম কুণ্ড 

ভালকা কুগ্ডের সন্নিকটে এবার প্দম কুণ্ডে উপস্থিত হইলাম । 
পাণাজ্ী বলিলেন, এই স্থানেই সেই জরা ব্যাথ কর্তৃক শ্রীরুঞ্চ বিদ্ধ 
হইয়া রক্তাক্ত চরণ-কমল ধৌত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই কুঞটা 
পদম কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র কুণওটার চারিদিকে সোপানশ্রেণী 
প্রস্তর দ্বারা বাধান, শ্ধ্যে ভগবান ও লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ মুণ্তি স্তাপিত 
থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন । এই (ই পবিভ্র 
মৃত্তি-_ধিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সাধ্বীসতী গান্ধারীর শপে নটের 
ন্তায় যাদবগণের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুবেশ ধারণ করিয়া লীলাভিনয় 
করিরাছিলেন। এইনূপে এখানকার এহ সকল প্র দর্শন স্থান 
সকল দেখিয়া বেলা অপরাহ্ন হওয়াতে সেদিনকার মত খ/সাবাটা 
(ধর্মশালায় ) প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

পর দিবস যথাসময়ে পাণ্ডার সহিত স্থানীয় দেবালয়গুলির দর্শন 
অভিলাষ করিলে তিন বঝাঁণলেন, অদ্য অগ্রে আপনাদগকে লইয়া 
প্রাচীন সোমনাথের ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের শোভা দ্রশন করাইব, তৎ-. 
পরে নৃতন সোমনাথের মন্দিরে যাইব; কেননা প্রাচীন মন্দিরটা 
সমুদ্রতীরনত্তী সাগরসঙ্গুমের উপরিভাগে অবস্থিত । পাগ্ডা ঠাকুর আরও 
বলিলেন, ইতিপুব্বে আপনারা যেরূপ যাদবদিগের মহাশ্মশান দেখিয়া- 


পদমকুণ্ড বধ 





দর্শন পাইবেন । 


ধর্মশাল। হইতে বহির্গত হইয়া শ্মশানভূমির তীর দিয়া ক্রমাৰয় 
অতিক্রম করিতে করিতে প্রাচীন সোমনাথের মন্দিরে আসিয়।! উপস্থিত 
হইলাম । এ পথে বেলাভূমিতে কেবল নিবিড় বিস্তম্ত দূরবিস্তারী 


বালুকারাশি বর্তমান থাকায় অতিক্রম করিবার সময় কোনরূপ কষ্ট- 


বোধ হয় না। এখানে সেই জগদ্িথ্যাত মন্দিরের যে ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্ 


শুলি দশন করিলাম, তাহারই কারুকার্য দর্শনে মোহিত হইলাম ॥ 
মন্দির স্থানের পশ্চিমে অনন্ত সমুদ্রঃৎ অপর তিনদিক প্রাচীরবেষ্টিত। সে 
য়াহ। হউক, এখানে মন্দিরের পরিবন্তে কেবল মন্দিরের নিয়দেশ দর্শন 
পাইলাম, তাহার কোন স্তানের প্রস্তর খসিয়াছে, কোন স্থান ভাঙ্গিয় 
গিয়াছে । কিন্তু শীশ্চ্যের বিষ এই যে, সেই ধ্বংসাবশিই মন্দির 
কঙ্কালের ভিত্তির শ্উপর অগ্যাপি যে সকল অডভূত অদ্ভূত কারুকার্ধ্য 
খোদিত দেখিলাম, উহাতেহ সকল পরিশ্রমের সার্থক বিবেচন! কক্রি- 
লান। কি সুন্দর লতা-পাতা, কি সুন্দর ফল-ফুল অস্কিত, পুর্ববে ইহাতে 
যে সমস্ত দেবদেবী মুন্তি খোদিত ছিল,অগ্যাপি এই ধবংসাবস্থায়ও ইহাতে. 
সেই সকল মুস্তিগুলির কিছু কিছু দেখিতে পাওয়। ঘায়, সেই সকল মু্তি- 
গুলির কারকাধ্যই ব। কিরূপ সুন্দর । এই প্রাচীন সুন্দর উচ্চ 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তর থণগ্ডগুলি অগ্যাপি সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। নু 
_.. মন্দির সন্ষুখস্থ সমুদ্র তীরে বিচরণ করিবার সময় এক স্থানে একটা 
বালির উচ্চ স্তস্ত দেখাইয় পাণ্ড ঠাকুর বাপিলেন, নগরবাসীর মগলের 
অন্য এই সাগরতীরে প্রত বৎসর মহ| নবমীর রাত্রিতে যে মহ] হোম 
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হয়, প্র স্তস্ত স্কানটাই সেই ভোম স্থানের চিহ্নম্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । 
এখানে এই মাঙ্গলিক হোমের সময় প্রভাস সহরের যাবতীয় প্রজা কি 
ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত, এমন ফি মুসলমান স্ত্রী পুরুষগণ পধ্যস্ত 
ইহার এক পার্খে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া 
খাকেন। এই উতৎসব-_এ ক্ষেত্রে এক মহামারী ব্যাপার । 


হুতন নোমনাথ মন্দির 


প্রভাসের প্রাচীন মন্দিরটী ধ্বংস হইবার পর মহারাষ্ট্ীয়া মহাঁরাণী 
প্রাতঃশ্মরণীয়৷ অহল্যা বাই সোমনাথের এই নূতন মন্দিরটী নির্বাণ 
করাইয়া! এক লিঙ্গ মুষ্তি স্থাপনা পূর্বক আপন কান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 
মন্দিরাভান্তরে পাতাল গহ্বরে সোননাথ নামক লিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত । 
মন্দিরের পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠে গঙ্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী ও নন্দী- 
কেশ্বরের মূস্তি দর্শন পাওয়] যায় । এই সুন্দর নৃতন মন্দিকটা প্রাচীন 
সোমনাথের মন্দিরের নিকট নকদ্রতীর তইভে অল্প দূরে পল্লীর মধ্যে 
অবস্থিত। এইঈরূপে প্রাচীন ও নূতন সোমনাথের মন্দির শোভা দর্শন 
করিয়া পলীর ভিতর ধন্দমশালাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম । াথি- 
মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুথে এক বাজারের ভিতর প্রবেশ কিগ। ক্রমে 
জুষ্সামসজিদেন পার্বদেশ অতিক্রমপুক্দক প্রভামপত্তনের 'পাচীর দ্বারের 
মধাপথ ভেদ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলাম, ইহারই মধ্যে অসংখ্য 
কবর স্থান বিাজিত। পাগ্ড ঠাকুর বলিলেন, পুর্বে অর্থাৎ ১০২৪ 
খৃষ্টাব্দে যখন ন্থুলতান মামু এই পুরী আক্রমণ করেন, তখন তাহার . 
নিহত সৈম্ঠগণকে শ্র সকল স্থানে কবর দেওয়া হজ্ব ঃ স্থতরাং বলিতে 
হইবে, প্র সকল কনর স্থান অগ্যাপি এখানে বর্তমান থাকিয়া স্থলতান 
মাখুদের জয় ঘোষণা! করিতেছে। 





মসোমদেব ৩৯ 


সোৌমদেব 


সোমদেব দক্ষ প্রজাপতির সপ্তবিংশতি কন্যার্দিগকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে রোহিণী নামা ভাঁধ্যার অপরূপরূপলাবণ্য এবং যত্বে 
ষুগ্ধ হইয়া! তিনি তাহারই উপর সর্বাপেক্ষা অধিক আসক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তদর্শনে তাহার অপরাপর পত্বীর! ঈর্ষযার বশবর্তী হইয়! 
পিতা দক্ষের আলয়ে আপিয়া আপনাপন ছুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করি- 
লেন, তত্শ্রবণে প্রজাপতি ভাবিলেন, স্বামী বর্তমান থাকাতে উপযুক্ত 
কন্তাদিগকে আপন আলদ্দে স্বানদ্দান বিধিসঙ্গত নয়, স্তরাং তিনি 
ন্মেহসহকারে তাহাদিগকে নানারূপে সাস্তবনাপুর্বক সোম সকাশে 
প্রেরণ করিলেন, অধিকন্ত উপদেশ দিলেন যে, রোহিণী যেরূপ যক্ছে 
স্বামীকে বশীভৃত করিয়াছে, তোমরাও তাহাকে সেইরূপ যত্বে বশীভূত 
করিবার চেষ্টা কর। কন্ঠাগণ পিতৃ উপদেশ শিবোধার্্যপুর্বক অবনত 
মন্তকে স্বামী স্থানে গমন করতঃ প্রাণপণে তাহার সেবায় নিষুক্ত হই- 
লেন, ভাগাক্রমে ইহাতেও তাহার! সোমদেবের কপার পাত্রী হইতে 
সমর্থ হইলেন না, ফলতঃ তাহারা! মনোছুঃখে হতাশপ্রাণে পুনরাক্ব 
সদলে পিত্রালয়ে আগমন করিলেন, বিজ্ঞ রাজা এবারও তাহাদিগকে 
নানাপ্রকার উপদেশদাানে সান্বনা করিয়া এক অন্থরোধ পত্রসহ সোষ 
সকাশে পাঠাইক্জা দিলেন । সেই অনুরোধ পত্রের মন্দ এইরূপ, “স্তরী- 
জাতির একমাত্র সম্পদ, স্বামীর ভালবাসা--এই ভালবাসায় বঞ্চিত 
হইলে তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান । আরও লিখিলেন ষে 
সকল পত্বীইক্সামীর কৃপা পাত্রী--অতএব পত্বীগণের প্রতি স্বামীর 
সমভাবে কৃপা বিতরণ করা উচিত।” সোমদেব পুজনীয় ৃক্ষের অদ্গু- 
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রোধ পত্র প্রাপ্ত হইলে পূর্ববাপেক্ষা তাহাদের প্রতি নি্টুর ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে তাহারা নিরুপায় অবস্থায় আবার পিত্রা- 
লয়ে উপস্থিত হইয়া ষগাযথ প্রকাশ করিল । তখন প্রজাপতি এই অপ- 
মানের প্রতিশোধ লইবার 'অন্ঠিপ্রায়ে সামদেবকে রোষভরে এক রূঢ় 
অভিশাপ প্রদ্ধান করিলেন, তাহাতেই পোমদেবকে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত 
হইতে হইল। ুষধাপতি সোমদেব এই ক্ষয়রূপ পাপ মোচনার্থ প্রভাস 
তীর্থে উপস্থিত হুইয়! উদ্ধপদে, হেটমুণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেবের কঠোর 
তপস্তায় রত হইলেন । ভূত্তভাবন ভগবান্‌ তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া এই 
স্থানে সোমদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বরদানে তাহাকে 
ক্ষয়রোগ হইতে মুক্তিদান করিলেন। মহাদেবের কৃপায় তিনি শীঘ্র 
পুর্ণকলেবরে এই স্থানেই প্রভাঙ্বিত হইলেন বলিয়! এই তীর্থ প্রভাস 
নামে প্রসিদ্ধ হইল । তখন পোমদেব ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই স্থানে 
এক লিঙ্গমূত্তি স্থাপন এবং তাহার উপর এক স্বর্ণ মন্দির নন্মাণ করা, 
ইয়া তাহারই নামানুসারে এ বিগ্রহমূর্তির নাম সোমনাথ নামে প্রসিদ্ধ 
করাইলেন। সত্যযুগে সোমদেব কতৃক এহ সুবর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সত্যযুগের অবসানে এ স্বর্ণ মন্দিরটীও ধ্বংস প্রাপ্ত তই,,ছিল। 

ত্রেতাবধুগে লক্ষেখ্বর রাজা দশানন সেই প্রাচীন স্ব দি।'মত মন্দির" 
টার ধ্বংস অবস্থা দর্শনে ইহাকে স্বর্ণের পরিবর্তে রৌপ্যের দ্বারা নিম্মাণ 
করাইয়া আপন কীন্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তব্রেতার অবসানে 
মন্দিকটাও হতশ্রী হয়৷ 

দ্বাপরনুগে যছুপন্ি শ্রীরুষ্ণ এ রৌপ্য নির্মিত মন্দিরের ছরবস্থা! অব: 
লোকন করিয়া তিনি ইহাকে চন্দন কাষ্ঠে নবকলেবরে গ্রাতিষ্ঠা করেন । 
এই দ্বাপরধূগে যছুবংশ ধ্বংস্র পর হইতে এখানে কত শত হিন্দু ও 
মুসলমান রাজত্বের উত্থান ও পতন হইল, তাহার ইয়ন্তা নাই। কিন্ত 


প্রভাসের ইতিহান ২৪১ 





অগ্াপি সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির্টী বর্তমান থাকিয়া অতীত 
ঘটনার বিষর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 


প্রভাসের ইতিহান 


প্রভাসের ইতিহাঁস এক কৌতুহলোদ্দীপক--ভাই প্রভাসের সংক্ষিপ্ত 





বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইল। 

প্রভাস চিরকালই হিন্দুদিগের অধীনে থাকে । কথিত আছে, এই 
প্রাচীন সোমনাথের অতুল সম্পন্তির বিষয় অবগত হইলে সুলতান 
মামুন লোভের বশবর্তী হইরা ১০২৪ খুষ্টান্দে সসৈন্তে এই পুরী আক্রমণ 
করেন, ইহাতে নে হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন, এমন নয়, তাহারা প্রাণপণে 
বুদ্ধ করিয়াও কোন রূপে সেই অজয় ববন সৈন্যের আক্রমণ হইতে 
ইহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অনেকে সন্ভুখ সময়ে প্রাণ দিলেন, 
অবশিষ্ট বাহার! রহিপেন,ঠাহার। প্রাণ লইয়া নিরাঁপদ স্থানে পলায়ন 
করিলেন । তখন উন্মন্ত মামুদ সৈম্ভগণ অবসর পাইয়া! নোমনাগের বিস্তর 
ধনরত্ব লুগন করিল, অধিকন্ত সেই প্রাচীন মন্দিরটা ধনংস করিয়া ছিল । 
এই দ্র্ঘটনার কিছুকাল পরে পুনরার হিন্দু রাজ্যের অভুন্নয় হয়। তাহার 
পর দিলীর বাদশাহ আলাউন্দীন খিলজির প্রধান সেনাপাতি ১৩০৯ 
খুষ্টান্দে এখানে আপন প্রাধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু হিন্দগণের প্রাণপণ 
চেষ্টার অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাসে আবার হিন্দু রাজত্ব প্রতিঠিত হইল, 
এইরূপে প্রভাসক্ষে ত্র ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পধান্ত হিন্দুদিগের অধীনে থাকে । 
তৎপরে এখানে নানাজাতির আক্রমণ এবং জয় পরাজয়ে দেবতার 
এশ্বধ্য ক্রমশঃ লুষ্ঠিত হইতে থাকে ॥ ১৭০০ খুষ্টান্দে আমেদাবাদ-_শুজ- 
রাটের সুলতান “মহান্মর বেগারা” দিখরিঞয়ে বহির্গত হইলে তিনি এই 
প্রভাসক্ষেত্রটা দখল করেন। ইহার কিছুকাল পরে ০মাগল সম্রাট 
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আকবরের প্রাছ্ভাবকালে এই রাজ্য তাহারই অধীনস্থ হয়, তাহার পর 
সম্রাট এরঙ্গজেব তাহার রাজত্বকালে আর একবার সোমনাঁথের ধনবত্ব 
লুষ্ঠন করেন। শেষ ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সমাজের ধ্বংসের দিনে 
গুজবা-টর নবাব স্বাধীন হইলেন। তিনিই শেররখা বাবি নামক এক- 
জন সেনাপতির বাহুবলে প্রভাস দখল করিলেন । তদবধি শের খার 
বংশধরের। প্রভাসের ভূম্বামীরূপে অবস্থান করিতোছেন; কথিত আছে, 
তাহারাই জুনাগড়ের নবাব। বর্তমানকালে পঈ'স অন্যন ৭০০০ 
লোকের বসতি, তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক এই ক:।ণে হিন্দু, অবশিষ্ট 
সকলেই মুসলমান । 


শশিভূষণ মহাদেব 


শশিভূষণ মহাদেব--এক প্রকাও পিস্তল নিশ্দিতি লিঙ্গমুর্ি। একটা 
বৃহদাকার সর্প এ লিঙ্গের অঙবেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণা বিস্তার 
করিয়া আছে । মন্দির মধ্যে এক স্থানে গণপতি মুত প্রতিষ্টিত। এই 
নুন্বন্ত মন্দির এবং বিগ্রহ মুন্ডিটা বরদারাজ গাকখাড় মহারাজের 
স্থাপিত । 
প্রভাসক্ষেত্রে প্রস্তরময় শ্রীকুষ্ণের প্রকাণ্ড মুগ্তি ও লক্ষমীদেবীর শন্দির- 
টার শোভা দর্শনীয় । এতস্তিম্ন এখানে আরও অনেকাত  দেব- 
দেবীরও মন্দির বর্তমান আছে। এইরপে এখানকার ডরষ্টধ্য স্থান এবং 
দেবালয়গু”র দর্শন করিয়। ত্রিরাত্রি যাপনপৃর্কক, গর দিন অর্থাৎ চতুর্থ 
দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন, সুফল প্রস্ৃতি নিমমম গুলি পালনপুর্বক পাগডার 
পরামশ পাইয়া যথাসময়ে স্বদেশা ছি. যাত্রা কারিলাম। 





শলহ্টী্লোচ্না 


(মাক্সংগ্রহ ) 
[ স্থালডান বশত সকল অভিমত দেওয়। হইল ন)1] 

বর্ভঘান সাহিভ্যযুশের অদ্বিতীয় নমালোচক চুঁচুড়া 
নিবানী দেশপুজ্য স্থুগ্রবীণ শ্ীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহো- 
দয়, “সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী” নম্বন্ধে বলেন $-- 

“কতকট| দখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্োর জন্য যৌবনে অনেক 
তীর্থে ই ঘ্বুরিধ। বেড়াইন্বাছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বিষ! 
আগ্রহের সহিত “তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী” পড়িলাম। দেখিলাম, এই 
নুতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণন! করিয়!ছেন। 
গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্টাক্ গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইরাছে। 
গ্রন্থের গুণপন! এই যে, ইহাতে সমান্ষের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের হুড়া- 
ছড়ি নাই, ভাষাটা বেশ সরল, ল্লিগ্ধ ও শাস্ত__যেন বাগালীরই ঘরের 
কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপন। এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়| 
ধন্ম প্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খুঁটিনাটা কথ! 
কহিয়া অজ্ঞেয় বহু তত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক 
খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়। সহচরের অভাবে কোন অন্থবিধাই 
ভোগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্‌ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করণীয়, 
কোন্‌ পুজার কোন্‌ দ্রব্য শ্রাক্মোজনীয়, কোন্‌ স্থানের অধিবাদীর! কোন্‌ 
জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এসকল কথ| বেশ নিপুণতার 
সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে” 

বন্থৃধা, ১ম মংখ্যা--১২ বর্ষ, ১৩১৯ সাল। 


€২) 


বিখ্যাত “মেদিনীপুর” হিতৈষী লম্পাদক বলেন 7 

সচিত্র "তীর্থ-ত্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহ্বারী ধর-প্রণীত। উত্তম 
কাপড়ে বাধান, প্রথম ভাগ মুল্য ১২৭টাক1। তীর্থপমূহের পনের থানি 
উত্তম হাক্টোন ছবি অছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থ পর্যটন করিয়! 
যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে সুদ্রিত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থ পাঠে-ভীর্৭থ যাক্রীবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর/ বদমাস ও প্রতারক 
আছে, ইহ। পাঠে তাহ! জানিতে ও দাবধান হইতে পারিবেন । ইহাতে 
ভীর্থদমূহের-বিশেষ বিবরণ ও কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের 
ঘাবশ্তক ও ভ্ষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারত- 
বর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ সমুহের বিবরণী স্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হই- 
য়াছে, এতভিন্ন প্রাচীন পুরাণকাহিনী তীর্থের উৎপন্তিও বিবৃত হুই- 
য়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাজ্ষ। অপেক্ষা জোক হিতৈষণাবৃত্তিই 
দম্যুক্রূপে পরিস্কুটিত হইয়াছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্তবাদের পাত্র। 

মেদিনীপুর-হিতৈষী--২৫শে আষাঢ়, ১৩১৮ সাল। 





বৈশ্বাক্কাতির মুখপত্র প্রনিদ্ধ “স্থব্রণবণিক” পম্পাদক 
বলেন /৮- 

*ভীর্থ-ভ্রমণ"কাহিমী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার 
চিৎপুর রোড) কলিকাত। হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কতৃক গ্রকাশিত, 
প্রথম ভাগ সূলা ১২ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাধাই, 
ছাপানও অতি স্বন্দর। অনেক তীর্থ চিত্র ইহাতে সঙ্গিবেশিত হুইয়াছে, 
শতীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” তীর্থ যাজজীর একমাত্র সম্বলের বস্ত বলিলেও 
'অতুযুক্তি হন না, তীর্থ-ভ্রমণকালে-তীর্ঘ বাত্রীদ্িগকে ঠগের হাতে পড়িয়া 


(৩) 
অনেক সময়ে বিপৃদ্গ্রস্ত হইতে হয়, তন্লিবাঁরণের জন্য গ্রস্থকান্গ এই 
পুস্তক প্রণক্ন করিয়! ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ লাই । অনেক 
তীর্থের ইতিহাসও ইহাতে বেশ স্বন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
ঞ 
সুবর্ণবণিক, ৩র! অগ্রহায্সণ, ১৩১৭ সাল ॥ 


স্থবিখ্যাত “বস্থমতী” সম্পীদক বলেন ;-- 


সচিত্র প্তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” জ্ীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং 
আপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কতৃক পপ্রকাঁশিত। 
উত্তম কাপড়ে বাধা, প্রথম ভাগ মুল্য ১২ টাকা। নানা তীর্থের বনু 
হাফ্টোন ছবি ইহাতে সন্নিবেশিত হইক্সাছে, তীর্থ যাত্রীগণ পুস্তকথানি 
পাঠ করিক্া! আনন্দলাভ করিবেন । ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ 

সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
বস্ুমতী, ২রা। অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল ॥ 


বিখ্যাত “জন্মভূমি” সম্পীদক বলেন ;-- 

সচিত্র তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম 

ভাগ মূল্য ১২ টীকা । কাশী, গঞ্পা, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা 

ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্য তীর্থভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী 

বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন "করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক 

আছে । বাহার! তীর্থ দর্শনে :অভিলাধী, এতদ্বারা কেবল তাহাদের 

বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে-_ধাহার1 ঘরে বলিয়া পাঠ করিবেন, 

তাহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন তীর্থের অনেক 

শ্থানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন. এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ 


দি 
(৪) ও 
পুণা স্থানের উৎপত্তি ও মাহায্ময সন্সিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের 
পরম আদরণীয় হইখাছে। 
জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮ সাল। 





একমাত্র দৈনিক স্ুপ্রসিদ্ধ “নায়ক” সম্পাদক বলেন ১ 


সচিত্র “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” গ্রীগোষ্ঠটবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ 
১২ টাকা । এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিক্তিসহ ১৫1৯৬ খানি 
পুর্ণ আকারের সুপ্ত হাফ্টোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রান্থের 
আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক । উত্তর 
ভারতের অনেকগুলি তীথক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্গিবেশিত হই- 
স্সাছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রের 
পাগডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ত করিয়। প্রধান প্রধান তীর্ঘক্ষেত্রের 
উৎপত্তির বিবরণ, পুজ1 ও দেবদর্শনবিধি দেবতা ও পাগাপণের প্রণামী 
এবং অন্তান্ত প্রাপ্য, তীর্থ বাত্রীদিগের থে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে 
পাথেয় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্ত” তাহার 
তালিকা--এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তীর্থক্ষেত্রের 
বিবরণের সঙ্গে অন্ান্ত দ্রষ্টব্য স্বানেরও বিবরণ ইহ*তে লিখিত হই- 
যাছে, এমন কি নারী জাতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এগ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষ। মন্দ নয়, মোটের উপ্র গ্রন্থথানি স্ুপাঠ্য 
হুইয়াছে। £ 

নায়ক-_২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯ সাল। 





ৃ 5 
হিন্দুধর্মের মুখপত্র “বঙ্গবাঁসী” সম্পাদক বলেন ১-- 
সচিত্র “তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী” প্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-গ্রণীত। কলিকাত! 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ্টাটে বেঙ্গন্তা মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। 
গ্রন্থকার নান! তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, স্থৃতরাং তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে 
ইনি ধে অভিজ্ঞ, তাহ! বলাই বাহুল্য । আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে 
পদে প্রমাণ পাওয়া যায়, তীর্থ যাত্রীর ইহা উপকারী ও উপাদেয়। 
অনেক তীর্থের অন্নেক খুটনাটি তথ্য পাওয়া বাক্স, কোথাও কোথাও 
পৌরাণিক তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে । পৌরাণিক তথ্যগুলি 
বেশ, এ গ্রন্থ সাহায্যে হিন্দুমাত্রেরই পাণওড। গোলকর্ধাধার বড় উদ্গকার 

হইবে। 
বঙ্গবাসী--৮ই আযাট, ১৩১৯ সাল । 





সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ সুচিকিত্নক ভারন্ত গভর্ণমেন্ট হইতে 
উপাধি গু বৈছযারত্ শ্রীযুক্ত কালিদাঁৰ বিগ্ঞাভুষণ মহোদয় 
বলেন 7 
পবাদ্ধক্যাবস্থায় তীর্থ ভ্রমণ অসম্ভব, কিন্তু তীর্থ দর্শন বাসনা নিরন্তর 
রহিয়াছে । পেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী 
ধর-প্রণীত “সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” পাঠ করিরা প্রীতি-প্রফুলিত 
হইলাম। কারণ গৃহে বসিয়া দূরস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃতি 
দর্শন বিশেষ গ্রীতিপ্রদ এবং বাহারা তীর্থগমনে সমুগ্ভত হইয়াছেন, 
তাহাদের পক্ষে পুস্তকথানি আরতি যত্রের বস্ত। কোথায় কোন্‌ বস্ত 
পাওয়া যায় বা অপ্রাপ্য, তাহা। বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে । যদিও 
এক্ষণে রেলপথে সর্বাত্র যাতায়াতে স্থৃবিধা হইয়াছে, তথাপি টাইম্টেবল্‌ 
_ ব্যতিরেকে যেরূপ রেলপথে আসা-যাওয়া! চলে না, সেইরূপ এই পুস্তক- 


€ ৬) 
খানিও যেন তীর্থ স্থানের দ্বিতীয় টাইম্টেবল্‌। গ্রস্থকারের এই কৃতিত্ব 
মুক্তকণ্ে স্বীকার কর! যায়, আমি তাহার হ্ৃদক্বের সারল্য দেখিয়! 
বিশেষ আহলাদের সহিত এই পত্রখানি লিখিলাম। কিমধিক মিতি।” 
কলিকাতা--২৩শে কান্তি, | বৈগ্রত্ব শ্রীকালিদাস বিদ্যাভূষণ কবিরাজ । 


সন ১৩১৯ সাল। ] সাং৮ নং প্রায় বাগান স্রীট । 





স্বনীমখ্যাত পুলিসকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত 


মনোজমোহন বস্থ মহোদয় বলেন ;-- 

আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয়ের “্তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী* 
পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। পুস্তকথানি নানা 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নান! স্থানের অতি মনোরম হাফ 
টোন চিত্র সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । হিন্দু সাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থ-ভ্রমণ 
অভিলাধীগণ ইহা পাঠে যথেষ্ট উপক্কৃত হইবেন, বর্ণনার প্রণালীও 
প্রশজনীয় | 
কলিকাত1-_১২ই অগ্রহায়ণ, 1 প্রীমনৌজমোহন বস, 


সন ১৩১৯ সাল। উকীল পুলিসকোর্ট ' 
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